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কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


(নৃষি রসায়ন ) 
প্রথম ভাগ 
(নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য) 


সরহাট কলেজের ভূতপূর্ব অবৈতণিক অধ্যাপক, ভারতীয কৃষি 
মহাবিগ্ালযের ভূতপূর্ব গবেষণা-সহকারী, “মাটি ও সার? প্রণেত। 


শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন বিশ্বীস, বি. এস-সি., এম. এ. (ক্যাল. ), 


এম. এস. (আমেরিক1 ) 





মডার্ণ বুক এজেল্গী প্রাইভেট 
১০, বঙ্কিম চ্যাটাজী স্্ীট, কলিকাতা-১২ 
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মুখন্থা 


কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হবার -প্রায তিন 
মাস পরে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হলো । বইখানি সর্বাগীণ সুন্দররূপে প্রকাশ 
করবার জন্যই এই বিলম্ব । কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও হযত মাঝে 
মাঝে কিছু কিছু ক্রি রযে গিষেছে। পুস্তকের দ্বিতীষ সংস্করণে এই ক্রটিগুলির 
সংশোধন করার ইচ্ছ! রইলো । 

মুখ্যতঃ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও বইখানি কলেজের 
ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ চাষীদের আংশিক চাহিদ1। মিটাতে পারবে এই 
আমার বিশ্বাস। জৈব রসাযন অংশে জীবতত্বের দুন্ধহ বিষষ আলোচন! 
করতে গিষে অনেক নূতন শবেব অবতারণা করতে হযেছে ফলে অনেক 
জাযগায় ভাষা তার সাবলীল গতি হারিযে ফেলেছে। 

যাদের উদ্দেশ্তটে বইখানি লিখিত হয়েছে তাঁদের উপকারে আসলে নিজেকে 
ধন্য মনে করবে৷ । আর যদি সহৃদয় শিক্ষক ও স্ুধীজন বইখানির ভুল-ত্রুটি 
সম্বন্ধে আমাকে দযা করে জানান তবে বিশেষ বাধিত হবো । 


পাশিতর । 
১ল! জুলাই, ১৯৬০ ./ 


বিষয় পরিচিতি 
(কৃষি রসায়ন ) 
শ্রহ্থ এ্গ্ড--নবম শ্রেণী 


প্রথম অধ্যায় ঃ বায়ু-_বায়ুর অবস্থান ও উপাদান, বায়ুতে নাইড্রেজেনের 
পরিমাণ, বাতাসে রাসায়নিক পদার্থের পরীক্ষা, 09২ 
0০৪, নাইট্রোজেন প্রস্তত প্রণালী, গুণ ও ধর্ম, অবস্থিতির 
পরীক্ষা, বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ, অক্সাইড ও ভ্যালেন্লি 
বঃ0, 0, ০0৯ লাব 03 021 ১--১৭ 


ছিতীয় অধ্যায় ৫ এমোনিয়া- প্রাপ্তিস্কান ও প্রস্তুত প্রণালী, হেবরর্স 
সংশ্লেষণ, গুণ ও ধর্ম। এমোনিয়াম সালফেট, এমোনিয়াম 
ক্লোরাইড, এমোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট, এমোনিয়াম 
কার্বনেট, সিল্ধী কারখান! ১৮৮৩২ 


ভ্িন্ডীক্ম খগু৩-_-দশম শ্ঞেণী 


প্রথম অধ্যায়  নাইট্রোজেন__গাছ ও গাছের খাগ্, সার ও তার ক্ষয়, 
সয়েল ব্যাঙ্ক, লতাপাতা পচন, অজৈব নাইট্রোজেন, 
নড়ুল বীজাণু, ফপল ও সার, দ্বিবিধ উপায়, বিভিন্ন সারে. 
নাইট্রোজেন ও অন্যান্ত সারের পরিমাণ, সার ও জলবায়ু, 
মিশ্র সার, সার প্রয়োগ» এমোনিয়! জাতীয় নাইট্রোজেন, 
ক্যালসিয়াম ছায়নামাইড, ইউরিয়া, জৈব নাইক্রোজেন, 
অবশ্য প্রয়োজনীয় অদ্তুপরিমাণ অবস্থিত সার। ৩৫--&& 


[৮০ ] 


দ্বিতীয় অধ্যার £ মাটি ও বীজাণু--বীজাণু ক্রিয়া, ব্যাকটিরিয়া, 
প্রোটোজোয়া, বীজাণুর কাজ, এরোবিক ও এনারোবিক 
বীজাণু, নাইট্রোজেনের রূপাস্তর, নন-সিমবায়োটিক পদ্ধতি, 
বিভিন্ন কীর্ট, মাটিতে নাইট্রোজেন, এমোনিয়া-করণ, 
এজোটোব্যাকটার, এলগি পদ্ধতি, নডুল বীজাণুঃ 
রিজোরিয়াম, রিজোন্ফিয়ার, গাছের বুদ্ধিতে বীজাণুর 
প্রভাব, বীজাণুর কাজ কি? গাছের রোগ ও তার 
প্রতিকার, বাহিক ও রাসায়নিক পদ্ধতিঃ উত্তপ্ত 
রাসায়নিক পদার্থ। ৫৬-_-৭৯ 


তৃতীয় অধ্যায় ঃ জৈবসার- গোময় ও গোযুত্র রক্ষণবিধি, কমপোষ্ট সার, 
কমপোষ্ট স্টিতে অতি আবশ্যকীয় পদার্থ9ঁর কমপোষ্ট 
প্রস্তত-পদ্ধতি, 2700 পদ্ধতি, কমপোষ্টের উপকারিতা, 
মানুষের মলমুত্রাদি, নগরের আবর্জনা ও মলমুত্রাদিঃ 
সবুজ সার, সবুজ সার ও ফসলোৎপাদন, সবুজ সারের 
উপকারিতা কি? পচন-পদ্ধতি ও লেগুমিনাস জাতীয 
গাছ। ৮০-_-১১১ 


ভুভীক্ এ্৬_একাদশ শ্রেণী 


প্রথম অধ্যায় £ ক্যালসিয়াম বা চুণ-_অস্পতা বৃদ্ধি বলিতে আমর কি 
বুঝি? ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা, কোন্‌ অল্পমাটিতে 
গাছ জন্মায়, অল্নত! নিবারণে চু প্রয়োগ বিধি, 
মাটিতে চুণ যোগ করার সময়, চুণের ক্ষয়, অগ্লতা বৃদ্ধির 
উপায়, মাটিতে অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থ । ১১৫--১৩৭ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ লোনামাটি_ন্গন্দরবনের লোনামাটি ও তার প্রতিকার, 
আ-লোনা ক্ষার মাটি, লোন। জমির উদ্ধার। ১৩৮-__১৪৫ 
তৃভীয় অধ্যায় ৫ লোনামাটি পুনকদ্ধার__আরার্পাচ__ কলিকাতার 
পূর্ববর্তী অঞ্চল, মাটিতে লোনা এড়াবার উপায়, ক্ষার 
মাটি, প্রক্কৃতি, পীট, কৃত্রিম ভূমি । ১৪৬-.-১৫৭ 


( জৈব রসায়ন ) 
শখ খণ্ড_নবম শ্রেলী 


+ প্রথম অধ্যায় £ কৃষি জীববিষ্ভাঁ_ ১৬১--১৬৫ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বীজ-_ছোল! ও মটর, রেড়ির বীজ, মটর বীজের 
অস্কুরোদগম, ভুট্টা, গাছের মূল ও তার কাজ, মূলঃ 

অন্থলোম, মূলের সাধারণ কার্যাবলী, বিশেষ কার্যাবলী, 

অভিশ্রবণ, মূলের বিশেষ কার্ধসাধন, কাণ্ড, কাণ্ডের 

কার্যাবলী, শাখা কি? পাতার কাজ কি? পাতার 

বিভক্তিকরণ, পাতার সাধারণ কার্যাবলী, বাম্পমোচন ও 

বাম্পীভবন, অঙ্গার আন্তীকরণ, শ্বাস ও প্রশ্বাস জল ও 

খাদ্য চলাচল, পাতার বিশেষ কাজ । ১৬৬-_. ৯৬ 

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় ঃ ফুলের বিভিন্ন অংশ ও তাহার কাজ-_একটি 
পুষ্প, সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল, পুংস্তবক, স্্ীস্তবক, ফুল ও তার 

বিন্তাস, পরাগকোষ, শ্বপবাগযোগ, পরাগযোগ, বিপরীত 

পরাগযোগ, পরাগযোগের বাহক, বিপরীত ও স্বপরাগ- 

যোগের মধ্যে পার্থক্য, গর্ভাধান, ফল, ফলের বিভিন্ন অংশ, 

বিদ্রারী ফল, ফলের শ্রেণীবিভাগ, ফলের কাজ, বীজ ও 

বীজের গঠন, মটর বীজ, রেড়ি, ধানশ্চাল, জল, দ্বিবীজ- 

পত্রীর অস্কুরোদগম, ভুট্রা, বীজপত্রের কাজ, বিভিন্ন 

বীজপত্রীর মধ্যে পার্থক্য । " ১৯৭-_-২২৫ 

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কোষ ও তার বৃদ্ধি-_অনুবীক্ষণ যন্ত্র, উত্তিদের কোব ও 
তার গঠন, প্রোটোপ্লাজম কি? প্রোটোপ্লাজমের গুণ ও ধর্ম, 

নিউক্লিয়াস, প্লামটিড, শর্করা, সেলুলোজ, প্রোটিড কণা, 

কোবপগ্রাচীর । ২২৬-_২৩৩ 


[ 1০ ] 


বন্ঠ অধ্যায় কেঁচো, আরশোলা, মশক ও মাছের আকৃতি 
ও জীবনী-প্রানবিদ্ধা কেঁচোর জীবনকথা, কেঁচোর 

উপকারিতা, যমশকের জীবনকথা, মাছের কথা, আরশোলা । 

২৩৪---২৪৭ 


২ এড দশম শ্রেণী ণ 
প্রথম অধ্যায়ঃ গাছ ও জল-_-গাছ ও জল; জলগ্রহণ, প্রশ্বীস, ক্ষয- 
সাধন, গাছেব বৃদ্ধি। ২৫১--২৫৬ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ অঙ্জার আন্তীকরণ ও শ্বাসপ্রশ্থী-অঙ্গার আত্তীকবণ, 
পদ্ধতিঃ জল সরববাহ, আলোক, উত্ত্রপ, ক্লোরোফিল, 
বিশেষ প্রকাব খাগ্যগ্রহণ পদ্ধতি, সিমবাযোসিন্‌্ঃ খাছ 
সঞ্চালন, শ্বাস ও প্রশ্বাস, আলোক, সংশ্লেষণ বনাম 
শ্বাসপ্রশ্বাস, গাছেব খাছ জল-নিফাশন, বুদ্ধি ও গতি, 
গাছেব বুদ্ধিব জন্ত প্রযোজন- জলকণা, মাটি, অক্সিজেন, 
উত্তাপ, আলোক, হবমোণ, ভার্ণালাইজেশন, জল-নিষ্কাশনের 
পরিমাণ, জল-নিষ্কাশনের গতির প্রমাণ । ২৫৭-__-২৭০ 


তৃতীয় অধ্যায়  উত্ভিজ্জ বৈশিষ্ট্য-গ্রামিনর_ধান গম ইত্যাদি, 
ম্যালভেসী, তুল1, জলবায়ু ও মাটি, কৃষিপদ্ধতি, 
পোকা ও বোগ, কাটপোকা» তুলাফড়িং লাল মাকড়সা, 
কিউকারবিটা--লাউ, কুমডা, ক্রুসিফেরা, লেগুমিনাস-_ 
ছোলা ও অভহর। ২৭১---২৮২ 
চতুর্থ অধ্যায় ঃ কীট ও পতজ-_কীট-_মাথা, মুখ, শ্বাস-প্রশ্বাস, ক্ষেতে 
কীটপতঙ্গ নিবারণের উপায়, রাসায়নিক পদার্থ। 
লাক্ষা পোকা, কাগুভেদী, পামরী পোকা, প্রজাপতি, 
মৌমাছি, রেশম কীট । ২৮৩-_-৩০১ 


[ 14০ ] 
ভ্ুভভীজ্ এও একাদশ শ্রেণী 


প্রথম অধ্যায়ঃ কোষ বিস্তৃতি ও ক্রোনমোজোম- কোষ, নিউ- 


ক্রিযাযোলাজ, কোষেব বিভক্তি-ভবন, মিটোসিস্‌, গ্রফেজ, 
মেটোফেজ, এ্যানাফেজ, টেলোফেজ, এমিটোসিস্‌, 
মিটোসিসেব বৈশিষ্ট্য, মাইযোসিস্ঃ মেটোফেজ, এ্যানাফেজ, 
টেলোফেজ, ক্রোমোজোম। ৩০৫-__-৩১৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বিব্নবাদ ও ঢমেণ্ডেল সূত্র বিবর্তনবাদ ও তার 


প্রমাণ, বহির্দেহেব প্রমাণ, সাদৃশ্ত ও বৈশাদৃশ্ট, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, 
ডাবউইনেব বিবর্তনবাদ, মেগ্ডেল সুত্র । ৩১৬-_-৩৩১ 


তৃতীয় অধ্যায় ঃগ্রাছের রোগ ও তার 'প্রতিকার-__ফাঙ্গীস, 


মাইসেলিযাম ধান £ ধূসব দাগ রোগ, প্রতিষেধক, পাটেব 
কাণ্ড পচা! বোগ, আখেব পাতাব লাল-দাগ রোগ, আলুব 
ব্রাইট বোগ, কাগুভেদী, জীবনপ্রথ|, প্রতিরক্ষ1, দলবদ্ধ 
শুযাপোকা, লক্ষণ, জীবন প্রথা, আক্রমণ, আখ- কাগুভেদী, 
জীবনপ্রথা, প্রত্রে!ধ পন্থা, পত্রভোজী- প্রতিরোধ, আখেৰ 
তিন শক্র, রাসাযনিক প্রতিষেধক, আলু--কাটপোকা।, 


প্রতিষেধক। ৩৩২--৩৪৮ 
চতুর্থ অধ্যায় ঃ বনমহো সব নর ৩৪৯-_-৩৫২ 
* রিশিষ্ট ঃ নাইট্রোজেন শিল্প ৩৫৩-_৩৫৫ 
স্বনুশীলনী ৩৫৬---৩৬২ 


চ4161)21 92০91705915 03055010195 যী ৩৬৩-_-৩৬৬ 


ন্রুম্নিন্ৰিভভান্নেন্স ০গাডডান্ ক্ষৎ্ণ! 


[ ক্কন্ি লরসাজন্ন ] 


প্রথম ভাগ 


প্রথম খণ্ড 
(নবম শ্রেণীর জন্য ) 


প্রথম অধ্যায় 


বায়ু (420091915616 ) 


বায়ুর অবস্থান ও উপাদান-_পৃথিবীর সর্বত্র বায়ু ছড়িয়ে আছে। 
সাধাবণভাবে আমব! বুঝতে পারি না যে আমাদের চারিদিকে কি পরিমাণ 
বাধু ছড়িয়ে আছে, কিন্ত যখন ঝড় বয তখন আমর! বেশ বুঝতে পারি | 
পৃথিবীর উপরিভাগে মাটির উপর থেকে শৃন্তে যতদূর আমর! কল্পনা 
করতে পারি সমুদয স্থানই ছড়িযে বযেছে বামু। সাধারণভাবে বাধুর 
অবস্থান আমর! না বুঝতে পারলেও যখন আমরা দৌড়াই ব। জোরে চলি 
তখন বেশ বুঝতে পারি সামনের থেকে বাযু আমাদের বাধা দিচ্ছে। 

বাধু না হলে মান্ম বাঁচে না। সেই কাবণে বাযুব অপর নাম জীবন । 
আমাদের চারিদিকে যে বায়ু ঘিবে আছে সে বায়ু কযেকটি বাম্পের সমস্য 
মাত্র। এর মধ্যে সব থেকে বেশী পবিমাণে আছে নাইট্রোজেন, প্রা « ভাগের 
৪ ভাগ । বাকি একভাগ আছে অক্সিজেন । অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বায়ুর 
প্রধান ছুইটি উপাদান। এ ভিন্ন আবও কষেকটি উপাদান বাপ্পাকারে 
অবস্থিত থাকে কিন্ত তাদের পরিমাণ শতকর। ১ ভাগেরও কম । 

যে কোন জাগার বাধু হৌক না কেন, জলের উপরের বায়ু ব বমের 
উপরের বায়ু বা অন্ত যে কোন জাষগার বাষুতে টৈ প্রা সব সমষই সম- 
পরিমাণে অর্থাৎ শতকরা ৬ ভাগ বি থাঁকে। এ ভিন্ন পৃথিবীর মাটিতেও 
কিছু পরিমাণ টব পাওয়া যায । অবশ্য মাটিতে টৈঃ বাম্পাকারে থাকে না। 
অন্ত কোন ন্রাসাষনিক পদার্থের সঙ্গে মিশে যৌগিক মিশ্র পদার্থ আকারে মাটির 
মধ্যে থাকে৷ নফাপ্রকার বীজাণু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার! সর্বদ। মাটির মধ্যে 
পরিবতিত হয়। এ ভিন্ন গাছপাল! ও পণ্ুপক্ষীর দেহেও টৈ* পাওয়! যায়। 
একমাত্র বায়ু 'বাতিরেকে অন্ত কোথাও বঃ মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ অন্য কোন 


৪ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে যৌগিক মিশ্র পঞ্মৃর্থ মাধ্যম ভিন্ন দেখতে পাওয়া! 
যায় ন]। জীবদেহে বিঃ মিত্র প্রোটিন আকারে থাকে । 


আয়তন হিসাবে বায়ুতে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত 


নাইট্রোজেন-_ ৭৭.১৬ (ভাগ) 
অক্সিজেন__ ২০,৬০ » 
কার্বন ডায়-অক্সাইড-- ০.০৪ 
জলকণা-_ ১,৪০ ৮» 
নিষণ, আরগণ ইত্যাদি, 

নিক্ষিয বাম্প-_ ০.৮০ 


১০০.০০ (ভাগ) 


বায়ুতে নাইক্রোজেন-এর অবস্থিতির 
প্রমাণ একটি কান।-উচু গোলাকার 
পাত্রের আধা-আধি পরিমাণ জলে ভি 
কর! হলো । এই পাত্রের জলের উপর ছোট 
একটি চীনামাটির পাত্রে (বেসিনে ) ফস- 
ফরাস দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া! হলো । একটি 
ঢাকনি বা বেলজার দিয়ে জলের উপরের 
ছোট পাত্রটি ঢাকা দেওয়া গেল। লক্ষ্য 
করা হলো এই অবস্থায় পাত্রের জল 
কোথায় এসে ফ্রীড়ায় এবং কাচধারে সেই 
জায়গাটি একটি দাগ দিরে চিহ্নিত করে 
রাখা হলো । তারপর ঢাকনি বা বেলজার 
ভূলে নিয়ে ফসফরাসটুকুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া! হলো এবং পুনরায় 
বেলজার দিয়ে ঢেকে দেওয়। হলো । গ্রথমে দেখা যাবে জলের রেখ নীচে 





বায়ু & 


নেমে যাচ্ছে, কিন্ত একটু পবেই দেখ! যাবে এ স্থানের জল ধীরে ধীরে উপরে 
উঠে আসছে। কিছুদ্বব উঠবাব পৰ জল আব উঠবে না। এখানে একটি 
দাগ কেটে ফিত৷ দিয়ে যদি মাপা যায তবে দেখ! যাবে যে বেলজারের প্রায় 
ঃ অংশ জল উপবে উঠেছে । এব কাবণ কি? কাবণ চীনামাটিব বাটিতে 
যে ফসফবাস ছিল সেট! দিযাশলাই দিযে জালিয়ে দেওযাব সঙ্গে সঙ্গে 
বেলজাবেব ভিতবকাব বাধু উত্তপ্ত হযে সম্প্রসাবিত হযে ছিল, ফলে জলের 
বেখ। নেমে এসেছিল কিস্তু ফসফবাস উজ্জ্বলভাবে পুড়তে আরম্ভ করার 
সঙ্গে সঙ্গে জলেব লেভেল উপবে উঠতে থাকে । কাবণ বাতাসেব মধ্যে 
যে অক্সিজেন থাকে সেই অক্সিজেন ফসফবাসেব সহিত রাসাধনিক ক্রিয়া 
কবে ৮১০, স্ষষ্টি কবে এব" ভিতবকাব শূন্য স্কান ধীবে ধীবে জল অধিকার 
কবে নয । 
412 45005 ল 2050), 


বাতাসে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের পরীক্ষা 


অব্মিজেন-_ (১) যদি একটি জাব 20 বাশ্পে ভর্তি কবে বাতাসে 
ধব। যায তবে লাল ধৌঁযাব সৃষ্টি হবে। কাবণ অকিজেনেব সঙ্গে 0 
ৰাম্প মিশ্রিত হযেছে । 

অক্পিজন বাতাসেব মধো থাকাব ফলে প্রাণিগণেব নিশ্বাস-প্রশ্বাসের 
স্ববিধা হয। প্রাণীব শবীবে অক্িজেনেব প্রযোজন হয অক্সিডেশান ব। জারক 
প্রণালী কাজ কবাব জন্ত। দহন ক্রিয়াব জন্য অক্সিজেনের প্রযোজন। 
শবীবেব মধ্যকাব রক্তকণিক1 বিশুদ্ধকবণেব জন্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় । 
প্রাথিকুল নিশ্বাস-প্রশ্থাসেব মাধ্যমে যে অক্সিজেন গ্রহণ কবে সেটাব সমস্ত 
প্রযোজন শবীরের মধ্যকার বিশেষ বিশেষ প্রক্রিযাব জন্ত ৷ 
"” নাইকট্রোজেন-__কোন বদ্ধ বেলজাবেব মধ্যে যদি ফলফরাস পোড়াল 
যায় তবে দেখা যাবে যে অক্সিজ্নে ফপসফবাসের সঙ্গে ক্রিয়া করেছে 


ঃ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


এবং নাইট্রোজেন পড়ে আছে। যদি বাতাসে কেবলমাত্র অক্সিজেন 
খাকতো৷ তবে প্রাধিদের নিশ্বাসের সন্ছে লব অক্সিজেন দূরীভূত হতো! । 
নাইট্রোজেনের দঙ্গে মিশে থাকার ফলে সেরূপ আর হতে পারে ন!। 
কার্বন ডায়-অক্সাইড বাম্প_যদি পরিষ্কার চুণের জলের মধ্য 
দ্রিষে বাতাস নিত কর! যায তবে দেখ যাষ যে চুণের জল ঘোলাটে 
হয়ে গেছে । 
08 (077),+০05-0৪00১+ 750. 


যখন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয। অন্কষঠিত হয খন সমস্ত ক্রিযাতে 
আহ্ুষ্ঠানিকভাবে উত্তাপ প্রযোগ করতে হয়। কিন্ত বাতাসে,এবা যে যার 
সত্ব নিষে অবস্থান কবে, কোন প্রকার উত্তাপের তাবতমা বা আযতনে কম 
বেশী হয না। 

(১) রাসাযনিক যৌর্গিক পদার্থ সব সমযই ছুই. বাঁ ততোধিক বাসাযনিক 
পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত । এর! যখন তৈরী হয তখন সব সমযই একট 
অন্থপাত রক্ষা করে । কিন্তু বাতাসে টব বা 0৪ নিজের ওজনের পরিমাণে 
নির্ভর"“করে । (২) বাতাসে অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন কোন মতেই তাদের 
পরমাণু ওজনের বেশী থাকতে পারে ন|। (৩) রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ 
থেকে বিভিন্ন উপাদানগুলি সহজে পৃথক কর! যায ন| কিন্ত বাতাসে অতি 
সহজে পৃথক করা যায । এসমস্ত কাবণগুলি বিবেচনা করলে বাতাসকে 
রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ বলা যাষ না। 


নাইট্রোজেন 


পরমাণু ওজন--১৪, সাঙ্কেতিক চিহ-_. 

নাইট্রোজেন পাওয়া যায ছুই রকমে । 

(১) বাতাস থেকে । সেটা আমর! বাতাস অধ্যায়ে আলোচন। রুরেছি। 
(২) শাইক্লোজেন মিশ্রিত যৌগিক রালাক়নিক পদার্থ থেকে । 


বায়ু ঙ 

পরীক্ষা/ করে দেখা গেছে টব ঃ পাওযষ। যায এমোনিয়া থেকে । খন 

এমোনিয়াকে ক্লোরিণ বা ব্রোমিন সহযোগে একটি ক্লাঙ্কের মধ্যে রেখে উত্তপ্ত 

কবলে টৈঃ পাওয়! যায়। কিন্তু যদি এমোনিযাব উপর ক্লোরিণ মিশান যায় 
শবে একটি উদশীরণ তৈরী হবে। 


2াবহও+3015- নি 5767501 
6117১+61701-6 11740]. 
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প্রস্তত গ্রণালী-_ঘন হাইড্রোক্লোবিক এসিড ও ম্যাঙ্গা নীজ ডায়-অক্সাইভ 
একটি ফ্লাঙ্কে লওয। .গন। দেখা যাবে যে, এখানে ক্লোবিণ বাষ্প তৈরী 
হচ্ছে। এব।ব একটা জলভর্তি 
উলফেব বোতিলেব মধ্য দিষে 
এই বাম্পটি নিষে যাওয়া হল । 
এই বিশুদ্ধ ক্লোবিণ ধীবে ধীবে 
এমোনিযাব মধ্য দিযে নির্গত 
কবা হলে টিও বাম্প তৈবী 
হবে। তাবপর কতকগুশি 
জলপূর্ণ জীব উপুড কবে তাব 
মধ্যে থেকে জল সবিষে 
নাইট্রোজেন জম] কব হয। 

(ক) পবীক্ষাগাবে-_ 
সোভিযাম বা পটাসিযা্ন 
নাইটট্রাইট ও এমোনিয়াম 
ক্লোবাইড একটি ধিঁসিল ফানেলযুকত ফ্লান্তে নেওয়া! গেল। খিসিল ফানেদের 
মরু নলের আগা! যেন জলের নীচে থাকে । এইবার ক্লাক্ষটি দবার্ণারের উপর 





৮ কষিবিজ্ঞানের গোঙ়ার কথা 


বলাইয়া ধীরে ধীরে উত্তপ্ত কর! হতে লাগলো । যতক্ষণ লাল বাষ্প বেরিষে 
আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাঝে মাঝে উত্তাপ সরিয়ে নিতে হবে। এইবার এই 
বাষ্প একট! তামার টুকরাপূর্ণ নলের মধ্য দিয়ে চালান হলে!» ফলে [0 
বাপ্প থেকে বিঃ উদশীর্ণ হবে। এই নাইট্রোজেন বাম্প অনেকট! পরিমাণে 
বিশুদ্ধ 
বান, 014 বিএাব০,- মিন।ব0৭+ ৪0] 
বান।ব0-ব5+2750. 


গুণ ও ধর্ম ( ভৌত )- নাইট্রোজেন একটি গন্ধহীন, বর্ণহীন, আস্বাদ- 
বিহীন বাস্প। খুব অল্প পরিমাণে জলের সঙ্গে মিশতে পান্কে। ওজনে বায 
থেকে একটু হাল্কা । এই বাপ্প বিষাক্ত ও ইহা প্রাণীদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে 
দাহায্য করে। 
রাসায়নিক- এই বাঞ্প অন্ত কোন পদার্থের সঙ্গে সোজান্জি মিশতে 
পারে ন1( সে কারণে অনেক সময একে অকর্মক আখ্যা দেওষ! হয। নিজে 
'নলে না বা অন্তকে জলতে সাহায্য করে নাঁ। ম্যাগনেসিযামের সঙ্গে মিশে 
ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইডের সৃষ্টি হয়। যদি নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বিদ্ধ্যুৎ 
মহযোগে মেশানে| হয় তবে 0 বাম্প তৈরী করে। এই বাণ্পে যদি অক্সিজেন 
বাপ্প বেশী থাকে তবে 105 তৈরী হওযার সম্ভাবনা থাকে । যখন উচ্চ- 
ভাপের প্রভাবে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে তখন বানু, (এমোনিযা ) তৈরী 
করে। নাইট্রোজেন বাষ্প খুব গরম হযে বোরণ, সিলিকণ, মাগনেসিযাম 
প্রদ্থতির সহিত মিশে নাইট্রাইডের স্প্টি করে । 
3009, + 57089? 
31151 127 171£52 
অবস্থিতির পরীক্ষা (১) যদি নাইট্রোজেন বাশ্পূর্ণ কোন পান্রে একটি 
গ্লন্ত বাতি নামিয়ে দেওয়া যায তবে দেখা যাষে যে বাতিটি নিভে যাচ্ছে 
(২) যদি পরিষ্কার চুণের জলের মধ্য দিয়ে এটাকে চালান! যায় তবে কোন 


বাষু ট 


মযল| জমবে না বা তলানি পড়বে ন।। (৩) ভীবণ উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়াম ও 
তাঅ যদি এই বাশ্পের সংস্পর্শে আসে তবে নাইট্রাইট তৈরী করবে। 

প্রষোজন-_নাইট্রোজেনের প্রযোজন যুদ্ধ এবং শাস্তি উভয সমষে। 
ট্রাইনাইড্রো-টলুষিন ও নাইট্রোগ্লিসারিণ নাইট্রোজেন সহযোগে তৈরী। 
এদেব দিযে বিক্ফোবক তৈবী হয। আমাদের ঘবে যে বিজলী বাতি 
জ্বলে অনেক সময এই বান্বেব মধ্যে বিঃ বাম্প ব্ন্ধত হয। এমোঁলিয! 
তৈরী কবতে এব বিশেষ প্রযোজন আছে। আর এই এমোনিযা থেকে 
এমোনিধাম সালফেট, তবল এমোনিয! প্রভৃতি সাব তৈবী হয। নাইট্রোজেন 
দ্রিষে প্রোটিন তেবী হয আব এই প্রোটিন প্রাণী মাত্রেবই প্রধান থাস্। 

যখন এই নিষ্ষিয বাম্পেব মধ্য দিযে খুব জোরালো বিছ্যুৎশিখা চালান 
যাষ তখন এব মধ্যে একট্র পবিবর্তন হয ও নাইক্রোজেন বাম্প সকর্মক হযে 
পড়ে । 

আজকাল খুব বেশী পরিমাণে টব, দবকাব হলে বাতাস থেকে টব সংগ্রহ 
কব! হষ ৷ 


নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিশ্রিত যৌগিক রাসায়নিক 
পদার্থসমুহ 
(১) (২) 
(ক) নাইট্রাস অক্সাইভ (50) (ক) নাইট্রিক এসিড 
(খ) নাইটিক অক্সাইড (০) (খ) নাইগ্রাম এসিড 


(গ) নাইট্রোজেন ট্রাযাক্সাইড (02) 

(ঘ) নাইট্রোজেন টেট্রাক্মাইড (02) 

(উ) নাইট্রোজেন পেপ্টাক্সাইড (505) (উ) এমোনিয়! ও তার দৌগিক 
মিশ্র পদার্ধগুলি:। 


১৩ কবিবিজ্ঞানের গোডার কথ! 
অক্লাইভ ও ভ্যালেনসি 
(0৯1৫০ & 160০5) 


অক্সাইড-_অক্সিজেন যখন সোজান্থজি উত্তাপ সহকাবে অশ্লজান বা 
অক্সিজেনেব সহযোগে কিণবা বিন। উত্তাপে অশ্জান বা অক্সিজেমেব সঙ্গে মেশে 
তখন তাকে বলা হয অক্সাউড। যেমন- নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন ডায- 
অক্সাইড ইত্যাদি | 

কোন ধাতব বা বাম্পীয পদার্থেব সহি 5 অক্সিজন ক্রিষ। কবে যে সমস্ত 
মিশ্র পদার্থ ক্ছি কবে সেই পদ্ধতিকে নাল অক্সিডেশান বাঁ জাবক প্রণালী । 
কোন মৌলিক ধাতুব সহিত ক্রিষ। কবে যখন অক্সাইড টতবী হয তাকেও 
অক্সিডেশান পদ্ধতি বল! যেতে পাবে । অনেক সময “দখা যায অক্সিভেশান 
পদ্ধতিতে অক্সিজেনেব বুদ্ধিনেই কিন্ত অন্য কোন ধনাত্বক পদার্থ বৃদ্ধি পেষেছে 
কিংবা কোন মিশ্র যৌগিক পদার্থ থেকে ধনাত্মক পদার্থ হাস পেযেছে -৪| 
হলে তাকেও অক্িডেশান ও বিডাকশান পদ্ধতি বলা যাষ | 

21500134091 5 5630019 

যে বাঁসাষনিক পছ্গতিতে অক্সিজানব পবিমাণ কমে ও পাতব পদার্থেৰ 

পরিমাণ বাডে তাকে বলা হয বিডাকশান পদ্ধতি বা ক্ষবণ। 


(১) অক্সিজেনের হাস 
(২) হাইড্রোজেন বুদ্ধি 
(৩) ধাতিৰ পদার্থের বুদ্ধি ঢা0015- 0০++4001 +01- 
(20517 7-5521771+00] +01-+6] 
ভ্যালেন্সি বা একে অন্যের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা _-পৃথিবীর বে 
দিকেই চাই সে দিকেই দেখ]! যাষ মিশ্র পদার্থের সমাবেশ ধাতব পদার্থ 
ধকারীকোধথাও আছে কিনা সন্দেহ। যে মমন্ত ধাতব পদার্ঘ আমর! খনি থেকে 
শা্জি তাঁরা নানাপ্রকার পদার্থের সংমিশ্রণে সেখামে থাকে, সেখাম থেকে কোন 


বাম . ৃ ১৯৮ 
আকরিক পদার্থ উপরে নিয়ে এসে তাই থেকে নান! পরিশোধন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে পরিশ্রাত. করলে তবে বিশুদ্ধ ধাতব পদার্থ পাওয়া যাবে, পৃথিবীতে 
কোন রাসায়নিক পদার্থ মৌলিক আকারে থাকে না| কা পাওয়া যায় ন!। মিশ্র 
অবস্থা থেকে মৌলিক পদার্থকে বার করতে হয়। 

একে অন্তের সঙ্গে মিশে থাকে । কেউ একা থাকতে চায় না। তাবাদে 
প্রাকৃতিক উত্তাপও নান! কারণে বস্ত-জগতে অনবরত পরিবর্তন সাধিত 
করছে । সাধারণ চোখ দিয়ে এই পরিবর্তন বোঝা যায় না, কিন্তু একটু 
লক্ষ্য করলে বোঝা যাঁয় মে সমুদয় ধাতব ও বাচ্পীয় পদার্থ একে অন্ঠের 
সঙ্গে মিশছে তাদের মিশবার ক্ষমতা অনুযায়ী আবার ভাঙ্গছে নান! রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে | 

এই যে মিশ্রণ, বস্ত-জগতে এরাও একট। নিয়ম মেনে চলে। কারণ 
পৃথিবীট! নিয়মের রাজত্ব_বে-নিয়মের ঠাই নেই। দেখ! যাক এই মিশান 
জিনিষটা! কি? এই যে একে অন্তের সহিত মিশবার ক্ষমতা একে বল! হয় 
ভ্যালেন্সি আর হাইড্রোৌজেনকে সর্ধনিয় ভ্যালেন্সি ধরে দিয়ে তার সঙ্গে 
অন্তের! কিভাবে মেশে তার উপর তাদের ভ্যালেন্সি ঠিক করা হয়। 

যে সমস্ত মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ একটি মাত্র হাইড্রোজেনের লঙগে 
মিশতে পারে তাদের মনোভ্যালেপ্ট বলা হয়। যেমন-_ ব্রোমিন, ক্লোরিন, 
সোডিয়াম । সোভিয়ামের সঙ্গে একটি মাত্র ক্লোরিন পরমাণু ক্রিয়া 
করে। আবার আমর! জানি ক্লোরিন মনোভ)। লেন্ট সুতরাং সোডিয়ামও 
মনোভ্যালেন্ট । 
যে সমস্ত মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ ইট হাইড্রোজেন রমার মছিত, 
ক্রিয়া করে তাহাদিগকে বাইভ্যালেন্ট বলা হয়। যেমন-_ক্টালসিষবায়।:; 
অক্সিজেন |. [550-তে আমর? দেখতে. পাই একটি অক্সিজেন পরসাধু ইট 
হাইফ্রোজেনের সহিত ক্রিয়া করছে। অুতরাং অরিন ডাব লী). 
যে. সবার পদার্থ তিনটি, হাইদ্বোজেনের সঙ্গে দে তারা লে, 








১ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা৷ 


ট্রাইভ্যালেপ্ট। টেট্রাভ্যালেণ্ট, পেন্টাক্ক্যালেন্ট হেক্সাভ্যালেপ্ট এমন কি 
অক্সোভ্যালেন্ট পদার্থ পর্যস্ত পাওয়া যায । : 

নমভ্যালেন্সি অনেকের থাকতে পারে । যেমন ০8 ও 02 এর! প্রত্যেকে 
ডাইভ্যালেন্ট সুতরাং এরা যখন মিশবে তখন একটা 0৪ কেবলমাত্র একটি 
অক্সিজেনের সহিত মিশবে। যেমন--0809। 

কোন দ্বি বত্রি ভ্যালেন্ি-সমন্বিত পদ্দার্থকে এক ভ্যালেণ্ট পদ|র্থের সঙ্গে 
মিশতে কোন অসুবিধা হয নাঁ। কারণ দ্বি-ভ্যালেণ্ট ২টি নন, ভ্রি-ভ্যালেণ্ট 
তিনটি চ-এর সঙ্গে মিশবে। কিন্ত যখন দ্বি-ভ্য।লেন্ট ত্রি-ভ্যালেন্ট পরস্পরেব 
সঙ্গে মিশে তখন তার একট! বিশেষ নিয়ম পালন করে । 41 ত্রি-ভ্যালেণ্ট 
আর 0 ডাইভ্যালেপ্ট। সুতরাং একটা £&] দেড অক্সিজেনের সঙ্গে মিশবে । 
পরমাণু থেকে ছোট অংশে তো আর ভাঙ্গা যায ন! ব। পরিবত্তিত করা 
যায় না। স্থতরাং বল! প্নেতে পারে ২টা £ ৩টা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশবে : 
যেমন, 41503 1 সোজাসুজি বল1 যঘাষ যে, ভ্যালেন্সি সংখ্যা একট! অন্টেব 
সঙ্গে বদলিয়ে বসালে ফরমূলা তৈরী হযে যাষ। ফরমুলা হবে 4150৪ 

কখনও কখনও ধাতব পদার্থ ব অন্ত বাম্পীয পদার্থের ভ্যা্সেন্সি কম-বেশী 
হয়। যেমন বাল ও) এখানে বব ট্রাইভ্যালেপ্ট মাত্র । কিন্ত বান।01 এতে 
1 পেশ্টাভ্যালেন্ট। সে কারণে বলা যায যে কোন একটি ধাতব পদার্থ 
ভ্যানেন্ি সংখ্যা বেশী থাকলেও অল্প স*খ্যক মিশবার মত দ্রব্য নিয়েও সম্তষ্ 
থাকতে পারে। কিন্তু সর্বোচ্চ ভ্যালেন্সি সংখ্য।! বেশী। সাধারণতঃ 
মেনডেলিফ পিরিঅডিক সুত্র অনুসাবে যে ধাতু ব1 বাম্প যে গুপের অস্তর্গত 
তাদের ভ্যালেশ্নি সেই গুপ সংখ্যার উপর নির্ভর করে। বি পঞ্চম গুপের 
অন্তর্গত । স্ৃতরাং সর্ধোচ্চ ভ্যালেন্সি সংখ্যা 31 এর নধ্যে অন্ত কোন 
রাসাষনিক পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া করলে যে স্থাধী পদার্থের সৃষ্টি করবে তা 
নয়। অনেক সময় অনেক অক্মাইভ স্বাধী হয় না। 

নাইন্_ীস অন্সাইড__ফরমূলা-__টব50, পরমাণু ওজন-_৪৪। 


বুট 


বারু ১৩ 


পরীক্ষাগারে প্রস্তত প্রণালী- একটি ফ্রাঙ্কে শুফ এমোনিয়াম 
নাইট্রেট নেওয়া! গেল। ফ্লাস্কটি পরে একটি ফুট! কর্ক দিয়ে এটে দিধে এ 
ফুট! দিয়ে একটি বহিনির্গমন নালী দেওয়া গেল। জলের উপরের তলা 
দিযে জল সরিষে জারের মধ্যে বাষ্পটি ধরা! গেল। এই বাম্পই নাইটি ক 
অক্সাইড | ধীরে ধীরে উত্তাপ দিলে বান্প প্রস্তুত হবে। 

বিল ।ব09- 204 2750) 

ঠাণ্ডা জলে সহজদ্রাব্য। স্থতরাং গরম জল সরিষে জারের মধ্যে বাষ্প 
রক্ষা কর। উচিত । 

গুণ ও ধর্ম (ভৌত)-বর্ণহীন বাম্প। সামান্য একটু গন্ধ আছে। 
যখন বাতাসের সঙ্গে মিশিষে ঘ্রাণ গ্রহণ করা! হয তখন এটা হাসির উদ্রেক 
করে। ঠাণ্ডা জলে সহজদ্রাব্য। 

রাসায়নিক-_নিজে জলে ন| তবে অন্ত কোন বাম্পকে জলতে সাহায্য 
কবে। যদি কোন আগুন মিভিষে দিযে সেই কাঠিট! বাম্পের মধ্যে ধরা 
যায তবে এ আগুন আবার জলে উঠবে । সোডিয়াম, ম্যাগমেসিযাম, 
ফসফরাস এই বাণ্পের মধ্যে খুব জোরে জলে । 

21392004221 2009+ 2 ও 
০+2৭0-005+28, 

উত্তপ্ত হলে নাইট্রাস অক্মাইভ থেকে টৈঃ বার হযে আসে এবং অক্সিজেন 
ও নাইট্রোজেন থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পড়ে, আর এই অক্সিজেনের মধ্যে 
আগুন জলে । 

ব্যবহ্থার--অন্ত্র চিকিৎসার সমযে রোগীকে সংজ্ঞাহীন করবার জন্ত এর 
ব্যধহার হয়! 

নাইটিক জাক্সাইড-_ফরমুলা-_ব0,পরমাণু ওজন-_৩০। 

পরীক্ষাগারে প্রস্তুত প্রণালী-উলফ বোতলে থিসিল ফৌঁদেল 
ঢুকান হলো] বোতলের মধ্যে তামার * প।তের টুকর! দিয়ে খুব ভাল করে 


১৪ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


ধিসিল ফৌদেল এ'টে দেওয়। হলে! ম্ব্নে কোনমতে কোন বাতাস এর 
মধ্যে ন। ঢুকতে পারে। এইবার এ খিসিল ফৌদেলের সহযোগে বোতলের 
মধ্যে ঘন নাইট্রিক এসিড ও জল পরিমাণ মত মিশিযে দেওয়া হলো । 
এই এনিড ও জল তামার টুকরার সংস্পর্শে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বাম্প 
উদ্ভূত হতে থাকে । কিন্ত সমস্ত বোতলটি ধূসর ধোযাতে ভর্তি হযে যাবে 
কারণ নাইট্রিক অক্সাইড ও অক্সিজেন মিশে একট! মিশ্র পদার্থ তৈরী করবে। 
সেজন্ত কিছু সমষ যতক্ষণ না এই বডীন বাষ্প বোতল থেকে বার হযে না 
যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তাবপরে এ বাম্প জাবের মধ্যে ধরা 
যেতে পারে । 
30০0+870+- 305 (00)3)১+4- 20) + 4750) 


গুণ ও ধর্ম (ভৌত )7 বর্ণহীন বাম্প, জলে দ্রব নয; বাতাস থেকে 
ওজনে একটু ভারী। নিজে পোডে না কিংবা ধীরে ধীবে উত্তপ্ত করলে 
বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয না। এক কথায বল যেতে পাবে সাধারণতঃ 
নব আগুনকে প্রজ্জলিত হতে সাহায্য করে না। কিন্তু খুব বেশী 
উত্তগ্ত হলে অবশ্য অন্তকে পুডতে সাহায্য কবে। যখন খুব জলস্ত একটু 
ফলফরাস এই বাম্পের মধ্যে দেওয়া যায তখন ফসফরাসট্ুকু ভীষণভাবে 
জ্বলতে থাকবে । 

4+100-525054 হাব, 


তেমনি যদি কোন জলন্ত গন্ধক এ বাম্পের মধ্যে দেওয়া যায় তবে এ 
বাষ্প নিতে যাবে কিন্ত খুব উত্তপ্ত হলে জলতে থাকবে । যখন কোন নাইট্রক 
অক্সাইড ও কার্বনভিসালফাইড মিশ্রণে অগ্নি সংযোগ করা যায় তবে তারা 
উজ্জ্লভাবে জলতে থাকবে । 

ট্রি 0-বাশ্পের প্রযোজন দ্বিবিধ-_- 


(১) যখন [0 বাম্প হাইদ্রোজেনের সহিত মিশে এবং.য়দি এই ছুই 


বায়ু ১৫ 
মিশ্রিত বাষ্প কোন উত্তপ্ত প্রার্টিনাইজড এসবেসটসের উপর দিয়ে নিগতি করা 
যাষ তবে এ 10 বাষ্প খৈন্ুঃতে পর্যবসিত হয় । 

(২) সালফিউরিক এসিড তৈরী করতে ট্ব0 বাষ্প অক্সিজেন বয়ে 
নিয়ে যাষ। 


নাইট্রোজেন ট্রীয়াক্লাইড _ফরমূলা_-2203, পরমাণু ওজন-_৭৬। 

অনেক রাসায়নিক পণ্ডিত মনে করেন এই বাণ্পের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব 
নেই। কেবলমাত্র নাইট্রাস অক্মাইভ ও নাইটি ক অক্সাইডের মিশ্রণে প্রস্তৃত 
কোন রাসাযনিক পদার্থ । 

যখন 20 ও টি বাষ্প একত্রে মিশিযে--৩০* সে. বাষ্প রাখা হয় 
তখন বাম্প্‌ দুইটির মিশ্রণ হয । 

গুণ ও ধর্ম (ভৌত)__লালচে ধূসব বর্ণ। উত্তাপ বাডলে ছুইটি বিভিন্ন 
বাম্পে বিভক্ত হযে পডে। এই থেকে নাইট্টাস এসিড পাওয়া যায 
(লু ব02০)1 নাহইট্রাস এসিড বিশুঞ অবস্থায পাওয়া যায ন।। এদের স্থায়িত্ব 
খুব কম। কিন্ত নাইট্রাইট স্থাধিতব মাটিতে বহুদিনের । নাইট্রাইট অতি 
সহজদ্রাব্য। 

নাইন্রাস এসিভ-_সোডিযাম নাইয্রাইট-এর উপর যদি [701 দিয়ে 
ক্রিয়া করা হয তবে, 

(1) 2 0,+701-18014 70, 
1) 88 (30)2)2 +7729504-8890+,+ 25705 

গুণ ও ধর্ম অক্সিজেন বা মিশ্র পদার্থেব খণাত্মক হাস করে'। 
একটু অমন সোভিযাম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবকে বর্ণহীন করতে পারে । আর 
ডাইক্রোমেট ড্রধদ্ূক সবুজ রঙে পরিবতিত করতে পারে। মাইট্রাস 
এসিড যখন অন্য কোন মিশ্র পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া করে তখন নাইই্রাইট 
তৈরী করে। প্রায় সব নাইট্রাইট 'জলে সহজদ্রাব্য। সোডিয়াম ও 


১৬ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


পটাসিয়ামের সঙ্গে মিশে বা ক্রিয়া করেখসোডিয়াম ও পটাসিয়াম নাইট্রাইট 
তরী করে। 

মাটিতে জৈব পদার্থের মাধ্যমে নাইট্রাইট তৈরী হয়। গাছ সোজাম্বজি 
নাইট্রীইট মিতে পারে না! । তার জন্ত প্রয়োজন নাইট্্েট। 

নাইড্রেজেন পেরক্সাইড-_ফরমুলা__ব05, পরমাণু ওজন-__৪৬।" 

সাধারণতঃ কোন ধাতব পদার্থের মহিত তৈরী নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করে 
নাইট্রোজেন পেরক্সাইড পাওয়া যায়। 

একটি শক্ত কাচের পরীক্ষানালীতে (1656 06) 5 কিছু পরিমাণ 
লেড নাইট্রেট লওয়। হইল । এই পরীক্ষানালীর সহিত একটি 0-নালী যোগ 
করা হলে! ও এ ঢ-নালীটি বরফের মত ঠাণ্ডা মিশ্রণের মধ্যে ডুবিষে 
রাখ! হলো । এই বার ধীরে ধীরে পরীক্ষানালীটিকে গরম করা হতে 
লাগলো । প্রথমে লেড নাইট্রেট গলে যাবে তারপর ধীরে ধীরে 505 
নির্গত হবে । 


2110(0)3)2₹ 21000 + 400৪4 0) 


ধর্মাবলী_-নিয় উত্তাপ রেখায় নাইট্রোজেন পেরক্মাইভড বর্ণহীন, শক্ত 
পদার্থ। অনেক সময় স্কটিকাকারে গ্রহণ করে। জলের সহিত মিশে নাইটিক 
ও নাইট্রীস এসিড তৈরী করে । 


120) শঁ 7209 রা ঢ103 শঁ নব 02 
নাইক্রোজেন পেরক্সাইড থেকেও এমোনিয়। তৈরী হয়; যখন 20, 
ও চাও মিশ্র করে স্পন্তী প্লাটিনামের উপর দিয়ে চালু কর! যায় তখন এমোনিয! 


তৈরী করে । 
[50 শঁ” 17? রি 2 বালু শঁ 40720) 


বায়ু ১৭ 


ভৌত ধর্ম_ট20ঠিক এই অবস্থায থাকে না বি 0,তে পরিণত 
হয। -৯”সে ঠাণ্ডা শক্ত হযে থাকে । উন্তাপ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঈবৎ 
হলদে হয তারপর কমলা ও লালচে হয। ২২০সে ফুটতে থাকে । 


-৯০সে ২২সে ১৪০”সে ৬২০০সে 
294 ₹ 594 শি 505 হু 205 ৩ 2ঘ০0+05 


৮২ 
ঠাণ্ডাশক্ত তরল বাষ্প 


রাসায়নিক ধর্ম সাধারণ উষ্ণতায জলেব শঙ্গে মিশে যায় এবং 
নাইটিক ও নাইন্রাস এসিড তৈরী কবে। 


2ব05+750- হাব 0,+ লাখ০, 

কসটিক সোডাব সঙ্গে সোডিযাম নাইড্রেট ও নাইন্রাইট তৈরী করে। 
-সালফিউবিক এসিড এব সঙ্গে এসিড নাইট্রে সালফিউরিক এসিড তৈরী 
কবে। 


7725094+ টি 0+-1750+00)+ না 0 


২---(১ম) 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
এমোনিয়া (4১109015 ) 


ফরমূল!__টব33+ পরমাণু ওজন--১৭। 
প্রাপ্তিষ্থান__বাতাসে সামান্য পরিমাণ এমোনিয়! পাওয়া যায়। জৈব 
পদার্থের পচনের ফলে মাটিতে এমোনিয়ার সৃষ্টি হয়। ঘোডার বা গরুর 
গোয়ালের কাছে এমোনিয়ার গন্ধ পাওয| যায । এমোনিয! থেকে নাইট্রেট 
তৈরী হয আর এই নাইট্রেট বিভিন্ন স্থানে জলের সঙ্গে মিশে যাতায়াত করে। 
পরীক্ষাগারে প্রস্তত প্রণালী-যে কোন এমোনিগাম জাতীয মিশ্র 


পদার্থ উত্তপ্ত করে এমোনিয়! পাওয়া যায়। 
বান,01+0৪০0-2াবানু।+0801,+750 
ঠাবান,01+080(7),-2বানও+ 08015121350 


শু্ধ এমোনিষাম ক্লোরাইডের সঙ্গে শুদ্ধ চুণ মিশান হলো। এই 








। মিশ্রিত পদার্ঘগুলি একটি 
ঢা রঃ শক্ত পরীক্ষা নালীতে 
টি ১1 | পুরে একটি পরীক্ষা - 
7 পা | গারে খুঁটিতে (5680৫) 
- ৰ 
|] আটকান হলো। এ 
পর | 
রিং পরীক্ষানালীর মুখ ভাল- 
রে রা করে ছিপি দিয়ে বন্ধ 
বু করা গেল। এবার 
স ৰ ছিপিতে একটা ছোট 
4 ফুটো করে তা দিয়ে 
একটা সরু নল বশিয়ে 


একটা জারের মধ্য দিয়ে বাতাস সরিয়ে উপুড় করা জারের মধ্যে বাম্পটি 


এমোনিষ। ১% 


ধরা! গেল। জারের মধ্যে থাকে শক্ত গুঁড়া চুণ। এই গুঁড়া চুণের মধ্য 
দিষে এমোনিষ! নির্গত করালে এমোনিষা জলশুন্য হয। 

(১) ঘন সালফিউবিক এসিডের সঙ্গে এমোনিষ! ক্রিযা করে এবং 
এমোনিযাম সালফেট তৈরী করে । স্থতরাঁং এদিষে শুকানো যায না। 


2যাঃ -ঁ 7290) শি (বা$)2 90) 


(২) 2805+ 750 এমোনিষার সঙ্গে মিশে ফসফরাস পেশ্টক্সাইড তৈরী 
কবে। স্ুতবাং এ দিযে শুকানোব কাজ হয না। 

যান্ত্রিক প্রস্ততকরণ_যখন কযল! থেকে কযলার বাশ্প (০০৪] £৪$) 
তৈবী কব! হয তখন উপবি উৎপাদন হিসাবে এমোনিযা পাওয়া যাষ। 
অবশ্য এ থেকে প্রথমে পাওষা! যাঁষ এমোনিয! জাতীয তরল পদার্থ (10901 
8020718) | তবল এমোনিযাকে ঘন চুণেব জলেব সহিত ফোটালে এমো- 
নিষ! বাষ্প পাওয। যায এবং এ এমোনিযা (বাষ্প) ববফ মিশ্রিত জলের 
মধ্য দ্রিযে চালালে বিশুদ্ধ লাইখাব এমোনিষা পাওয। যাবে। 

এমোনিযাম জাতীয় মিশ্র পদার্থ পেতে হলে জলেব মধ্য দিয়ে না চালিয়ে 
হাইড্রোক্লোরিক এসিডেব সঙ্গে মিশালে এমোনিযা ক্লোবাইভ পাওয়া যাষ। 


আব সালফিউরিক এসিডেব সঙ্গে মিশালে এমোনিযাম সালফেট পাওয়। 
যায। 


পৃথিবীতে এমোনিষাম ও এমোনিযামজাত মিশ্র পদার্থের প্রযেোজন দিন 
দ্রিন বেড়ে যাচ্ছে। কারণ এই মিশ্র পদার্থও মাঠে সার হিসেৰে ব্যবহত হয়। 
পৃথিবীতে লোকপংখ্যা বাড়ছে, স্থুতবাং উৎপাদন বাডানোর প্রযোজন। 
জমিতে ফসল বাড়াতে প্রাথমিক সারের প্রযোজন । কযষেক বৎসর আগে এর 
প্রয়োজন ছিল খুব কম এখন প্রায় লক্ষ গুণ বেড়ে গিষেছে। 

হেবরর্ সংঙ্জোবণ - বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন ১৩ এই 
অন্থপাতে মিশিয়ে ২০০৭ আবহাওয়ার চাপে (86000901)615 ) টেনে 
আনা.হয় । তার পর ৬০০ সে.--৭০০* €দ. উত্তপ্ত একটা! কক্ষের মধ্যে প্রযেশ 


২৩ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


করান হয। এই কক্ষের মধ্যে থাকে লোহার টুকরা ও মলিবডিনাম । 
এখানে এসে টি ও নন মিলিত হতে সুরু করে তারপর মিলিত বিচ, 
হাইড্রোজেন ও অন্যান্ 

1101-0091 " 1২1100617 পদার্থ-_চাপের সাহায্যে 
ঠাণ্ডা করা হষয। এই 
সময়ে তত তরলীভূত 
হযে পড়ে। কিন্তু অন্ত 
হাইড্রোজেন ও নাইট্রো- 






00019 জেন বাঞ্লা তরলীভূত 

/১1111011 

57185 হয শা। 

০170111521, ব24+3722255, 

গত প্রথম মহাবুদ্ধে 

/911011701010 

9110%01 জার্মীনীতে এ ই 

০০901791004 পদ্ধতিতে এমোনিযাম 
গর তৈরী হতো । যদি 


উত্তাপের পরিমাণ বেড়ে 
যায তবে টি1৩-এর 
পরিম।ণ কমে যাবে । জুতরাং সব থেকে বেশী এমোনিয! পেতে গেলে_- 
(১) উপযুক্ত উত্তাপে গরম করতে হবে (006100910 65080-, ২) কোন 
সহায়কের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করতে হবে (08651550, (৩) উচ্চচাপের 
সহযোগে, (৪) নজর রাখতে “হবে যে এমোনিয়৷ তৈরী হবার পর আবার 
যেন ট্বায্ুত ভেজে না যায। 

এমোনিয়ার শিল্প উৎ্পার্দন--(১) কযল1 হইতে যখন অস্তধূ্ম পাতন 
(05525550525 01551190005) দ্বারা কোল গ্যাস ত করা হয়, সেই 


1 1014101 01170110 





এমোনিয়! ২১ 


অবস্থা থাকে এবং ইহাকে বলা হয তরল এমোনিয়। (11001 8190109) | 
এব মধ্যে নানাপ্রকার দ্রব্য অনেক সময মিশে থাকে । 74075 এবং 
(বান্‌+)১০ অনেক সময এতে মিশান থাকে । অনেকটা পরিমাণ এযোনিযা 
বাম্পাকাবে নষ্ট হযে যেতে পাবে। সেটাকে কোন বাঙ্পাগারে ধরতে 
পাবলে ওব থেকেও তবল এমোনিয! পাওয়া যায । 

১ টন কযলাব থেকে বাম্প তৈবী কবতে গেলে প্রা ১২১৩ সের 
এমোনিযাম সালফেট পাওয। যায । যে এমোনিযা বাম্প পাওয়া যাক্ন 
তাব সঙ্গে শতকবা ৬০% সালফিউরিক অল্প আছে, .এমনি অযনে মিশিষে 
এমোনিধাম সালফেট তৈবী কব! যায । 

(২) যদি নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন ( $% “$ধযতনিক অন্থুপাতে ) 
মিশান যায তবে এমোমিযাঁব স্্টি হতে পাবে । সুতরাং যথাসস্ভব বিশুদ্ধ নাই- 
ট্রোজেন আকাশ থেকে টেনে নিযে এসে এবং জল থেকে হাইড্রোজেন তৈরী 
কবে অহ্বপাত মাফিক কোন পাম্প যন্ত্রেব সাহায্যে ২০০ বাযুব চাপে (800105- 
[)126110 01:595012 ) এই দুটি বাম্পকে প্রকোষ্ঠে পাঠান হয। বিছ্ব্যুৎ 
সহকাবে বাঁ অন্ত কোন পন্থা এই প্রকোষ্ঠেব উত্তাপ ৫&০০০_-৭০০০সে মধ্যে 
বাখা হয । আব থাকে এব মধ্যে কোন বাধাযনিক সহাযক (০808155) | 
সাধাবণতঃ মলিবডিনাম বা পটাসিযাম অক্সাইড দেওয়া হ্য। এখানেই 
এমোনিয। তৈবী হয। তাবপব খুব সক একটি ছিত্রপথে এই এমোগনিয়া 
বাম্প এই প্রকোষ্ঠ থেকে নীচেব একটি ফাক! বড প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হয়। 
এখানে এসে হঠাৎ সম্প্রসাবিত হযে পাম্পে উত্তাপ কমে যাষ এবং 
এমোণিযা তবলীকরণ হয। অশ্বান্ত যে মিশিত 095 ও মনঃ থাকে তার 
বাম্প থেকে যায এবং বহির্গমন নালী দিযে বাব হযে যাষ। 

এইবার নীচে নাল পথে তরল এমোনিষ! একস্বীনে রাখ হয়। 
বহির্পথে যে বাষ্প চলে অবিকল তাকে প্রয়োজনমত আবার কাজে লাগাঁন 
হ্য। 


২২ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


এমোনিয়ার ধর্মঃ ভোৌত ধর্ম-__ইহ! বর্ণহীন তীব্র গন্ধযুক্ত বাম্প। 
ভীবশ চোখ জালা করে। অতি সহজে জদ্ে দ্রাব্য। সহজে তরলীভূত হতে 
পারে। তরল এমোনিযাতে ৩৬% এমোনিয়া থাকে। 
রাসায়নিক-_জলের সহিত অতি সহজেই দ্রাব্য ও বন্*07 তৈরী 
করে। 
অনেক মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ আছে যারা বব4077 এর সহিত 
ক্রিয়া করে। ূ্‌ 
4১101১42407 - 81007734240, 
পটাসিঘাম ও সোডিযামের সঙ্গে ক্রিযা করে 20102 তৈরী করে 
বালঃ1+2ব5-2াবগাবান ১175. 
বাযুতে না পুভলেও অক্সিজেনের মধ্যে এমোনিয়া জলে 
41175 17305 722 4+67250. 


এমোনিযা ক্ষারীয়, অয্নেব সহিত ক্রিষা করে লবণ তৈরী কবে 
রাও 77003- 7,0)২. 


বিভিন্ন পরীক্ষ। 


এমোনিয়। বাষ্প বায়ুর চেয়ে হাক্কা-ছুটি বাম্প জার একটিতে 
বারু ভর্তি ও অন্টিতে এমোনিযা বাষ্প ভর্তি কবে বাধুপূর্ণ জারটি উপরে 
এবং তার নীচে এমোনিযাপূর্ণ জার মুখোমুখি কিছুক্ষণ রাখলে দেখা যাষ 
যে উপরের জার এমোনিযাতে ভর্তি হযে গেছে আর নীচের জার বায়ুতে 
পূর্ণ হয়েছে। 

যোগ্যভার পরীক্ষা_একটি সর গল! গোলতলাবিশিষ্ট রঙ্গে 
এমোনিয়! ভি কর! হলো! । ফ্লাঙ্কের সরু মুখ ভাল করে একটি গোলছিদ্রযুক্ত 
ছিপি দিয়ে এ'টে দিয়ে তার মধ্য দিয়ে নালী চালান হলে! । যেন অস্ততঃ 
্াঞ্ধের অর্ধেকটা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এইবার একটি রঙ্গিন লিটমাস জলপূর্ণ 
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বিকারে এ নালীর আগা ডোবান! হলো! এবং এ ফ্লাক্কটি উপুড় করে দেওয়। 
হলো । এরপর এ ফ্লাস্কের উপর কিছু ঈথার ঢালা 
হলে! । ঈথার তাড়াতাড়ি উবে যাওয়ার ফলে 
ঠাণ্ডা হয় এবং ভিতরের এমোনিয়! বাম্প সন্কুচিত 
হয ফলে ক্লাঙ্কের মধ্যে কিছু শুন্ততার সৃষ্টি হয়। 
এই সময়ে কয়েক ফোটা রঙ্গীন জল উপরে 
উঠে এসে দ্রবীভূত করে এবং ফ্রাঙ্কের মধ্যে চাপ 
হঠাৎ কমে যায় এবং বিকারের জল ফোয়ারার 
মত চারিদিকে গোলাকারে পড়তে থাকে। 
এদিযে এমেনিযার ক্ষারীয ধর্ম প্রমাণিত 
হচ্ছে। 


এমোনিয়া ও অক্সিজেন জ্লে__একটি কাচের চিমনিমত নেওয়া 
হলো।। তার নীচের মুখ ছিপি দ্রিয়ে এটে 
দিযে ছুটি নালী যাওয়ার ছিত্র করা হলে! । 
এই ছুটি নালীর একটিতে 05 এবং, 
অপরটিতে এমোনিয! চালান হয়। প্রথমে 
এমোনিযার নলটি ছাড়! হলো পরে অর্ধি- 
জেনের নল খোলা হল এবং জেলে দেওয়া 
গেল। এমোনিয়। হলদে শিখায় জলবে। 
এমোনিয়ার ব্যবহ্থার-_(১) বরফ 
তৈরী করতে ঠাপগ্র স্যষ্টি করে । (২) জলের, 


সহিত ক্রিয়া করে এবং অনেক সময় 
ওষধের মত ব্যবহার হয়। (৩) নানাপ্রকার 


বিশেষতঃ সোডিয়াম কার্মেট ও এমোনিয়া 








লবণ তৈরীতে কাজে লাগে। 


এই কুষিবিজ্ঞামের গোড়ার কথা 


বয়ককল ও হিমায়ক (7০2 2801)16 8 1২6£15০09001)--তরল 
এমোনিয়া, তরল 005 ও তরল সালফার ডায়-অক্সাইডকে বাত্দীভবন 
করলে হিমায়ক প্রস্তুত হয়। একে বল! হয় হিমঘর | এতে সব জিনিষ , 
এমন কি পচনশীল খাবার জিনিষ রাখ! যায়। ৪৫০ ফা. পচনশীল জিনিষ 
রাখলে কোন বীজাণু বৃদ্ধি হতে পারে ন|। 
গুণ ও ধর্ম (ভৌত)__অত্যন্ত তিক্ত (90050), অক্রহীন। বাতাস 
থেকে হান্ক।, খুব তাড়াতাড়ি এই বাপ্পকে তরলীভবন করা যেতে পারে । এতে 
এমন একটা তীব্র গন্ধ আছে যে অল্পে চোখে জল আসে । 
রাসায়নিক ধর্ম_এমোনিয়! নিজে জলে না অন্যকে জলতে সাহায্যও 
করে না। কিন্ত কেবলমাত্র অক্সিজেনের মধ্যে এমোনিয়া "জালিয়ে দিলে 
জলতে থাকবে । 
75 +5002-40+677850. 
সাধারণভাবে এমোনিয়া একটা যৌগিক পদার্থ । কিন্ত খুব বেশী উত্তাপে 
( ১০০০ সে.) বিভক্ত হয়ে পড়ে । 2াখাল ও -াব27 275. 
ক্ষারীয় ধর্ম_এমোনিয়ার মধ্যে ক্ষারের ধর্ম বিদ্ধমান আছে যা জলের 
সহিত মিশে সহজে ক্রিয়া করে থাকে। 
বা7871750- নে ।0ল, 
হাইড্রোজেনের মত 080 এবং 2৮০ থেকে 0৪ সরিয়ে নেয় ও মূল 
ধাতুতে পরিণত করে আবার একে উত্তপ্ত করলে বিভক্ত হযে পড়ে। 
74077 )া7547+7750. 
প্রায় সমুদয় অজৈব এসিডগুলির সহিত ক্রিয়া করে ও ক্ষারজাতীয় লবণ 
তৈরী করে। 
| বালি।+701-াবালূ,01. 
2175 41170590047 (বা £)2 904. 
রান 11770১ 7 7105, 
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যখন এমোনিয়া, উত্তপ্ত সোডিয়াম ও পটামিযাম উপরে যায় তখন, 
2 ও 419 - 22 4+179. 

বিভিন্ন পরীক্ষা_একটি এমোনিয! ভরা জারের মুখ ঢেকে নিয়ে তার 
উপর আর একটি জার নিযে যাওয়। হলো । এইবার এ জারের ঢাকনি 
ধীরে ধীরে টেনে নিলে ধীরে ধীরে অল্প সমযের মধো নীচের হান্কা বাধ, উপরে 
চলে যাবে এবং বাষ নীচে চলে আসবে । উপরের জারের মধ্যে একটি 
লাল লিটমাপ কাগজ ডুবিষে দিলে-_লাল রং নীল হযে যাবে । 

ঝর্ণাধারায় পরীক্ষ+_একটি গোলাকার ফ্রাঙ্ক ছিপি দিয়ে ভাল কন্তর 
বন্ধ কর! হলো। এ বদ্ধ ছিপিব মধ্যে দিযে একটি ছোট ছিদ্র করে 
একটা সরু'কাচের নালী ঢুকিষে দেওয়া হলে! । 

এইবার প্র ফ্রান্কে এমোনিযাম ভি করা হলে! । 

প্রয়োজনীয়তা(১) বর্তমান জগতে নাইট্রোজেন জাতীয সারের 
প্রযোজন খুব বেশী আর'এই সার পাওয়া যায এমোনিযা ও তদীষ বিভিন্ন 
লবণ থেকে । যেমন এমোনিযাম সালফেট, এমোনিযাম নাইট্রেট ও 
এমোনিযাম ফসফেট ইত্যাদি | র 

(২) ডাক্তাবখানীব গঁধধপত্রে এব প্রযোজন আছে। (স্মলিং সল্ট 
এমোনিযা থেকে তৈরী হয । 

৩) এমোনিযার সাহায্যে জল ঠাণ্ডা করে বরফ তৈরী করা হয়। 

এমোনিযার উপর চাপের প্রভাবে এমোনিষ। তরলীকরণ হয। আবার 
এই তরল এমোনিয়া থেকে চাপ সরিষে নিল ধীরে ধীরে বাম্পে পরিণত হয়। 
ঠাগ্ডাকরণের ফলে তাপ ০ সে. নীচে চলে যায়। বাম্পীযনের সময় ৫য 
গীতলতা! স্ষ্টি হয তা দিযে জলকে বরফে পরিণত কর! হয়। 

এমোনিয়াম সালফেট [(ব75)5304]--এমোনিয়া নিজে মৃছ ক্ষার 
হলেও এমোনিয়াম 'জাতীয লবণ বিভিন্ন এসিডের সঙ্গে ক্রিয়া করান হয়। 

এমোনিয়! সালফেটের নাম আজ আামাদের দেশে এমন লো খুব কম 
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আছে যারা এখনও শোনেনি। কারণ খাছসমন্াপুর্ণ দেশে খাদ্ধ- 
বৃদ্ধির জন্তয চেষ্টা কর! প্রয়োজন- জমিতে সাঞ্ঈ দিয়ে। এমোনিয়াম সালফেট 
জমির একটি উৎরষ্ট সার । ইহা মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে দিলে ও মাটির 
ভাল ঘত্ব নিলে ফসলের পরিমাণ অনেক বাড়ে। দেখতে ঠিক অনেকটা 
আমাদের খাবার লবণের মত বা চিনির মত। অনেকে সেজন্য একে লবণ 
সার বলে। সার হিসেবে এর প্রচলন হওয়ায কৃষক সম্প্রদাযও এর সঙ্গে 
বিশেষ পরিচিত হযেছে । 

« ড4১0-এর তালিকায দেখা যায় পৃথিবীর ১৫টি দেশে এর তৈরী হচ্ছে। 
যে দেশে এই সার তৈরীর কারখান। নেই সে দেশের লোকের অন্য দেশ থেকে 
এই সার আমদানী করে । আমরা জানি কয়ল| থেকে জালানি বাম্প তৈরী 
করার সময আমর! অতিরিক্ত উপজাত পাওন! হিসেবে তরল এমোনিয়! 
পাই। এই এমোনিযা ফ্বীলফিউরিক এসিডের সঙ্গে ক্রিয়া করলে 
এমোনিয। সালফেট তৈরী করে ও ধীরে ধীরে দান বেঁধে স্ষটিকাকৃতি 
গ্রহণ করে। 

 এমোনিক্ম়াম ক্লোরাইভ (ট্ালি+01)-এমোনিয়াম সালফেটের 
সহিত সোডিষাম ক্লোরাইড ক্রিযার ফলে এমোনিযাম ক্লোরাইড তৈরী 
হয়। 

29001-4 (7$)290)$ 7 27014 222900+. 
ব্যবহার-_সার হিসেবে এরও চাহিদ1 বেডে চলেছে । ঝালাই করতে 
এর প্রয়োজন আছে । ওঁধধ ও রসাযলাগারে এর প্রযোজন আছে। শুকনো 
ব্যাটার তৈরী করতে এর প্রযোজন। টিনের পাত্রের মুখ আটতেও ইহা 
লাগে। 
এমোনিয়াম লাইড্ট্রেট (বাব,২০১)-তরল এমোলিয়ার সহিত 
মাইটট্রিক এসিভ ক্রিযা করে এমোনিয়াম মাইট্রেট তৈরী কর] হুয। 
11731 705-7,108, 


এমোনিয়া ৭ 


প্রয়োজনীয়তা সার হিসেবে এরও ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। 
এমোনিয়াম নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করলে প্রচণ্ড বি্ফোরণ হয় এবং নাইট্রোজেনের 
অক্সাইড তৈরী করে। 

এমোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট-__এমোনিয়াম সালফেট ও এমো- 
নিযাম নাইট্রেট সম পরিমাণে মিশিষে এই পদার্থটি তৈরী কর! হয়। 


(74)5504+ টব ল্ঞবি08_ (ব74)5504740 


সার হিসেবে এরও ব্যবহার আমাদের দেশে বাড়ছে । জার্মানীতে এর 
যথেষ্ট প্রচলন আছে। আমাদের দেশেও এর চাহিদ। বাডছে। 
এমোনিয়াম কার্বনেট [টব 75)800%] 

এমোনিযাম সালফেটের সঙ্গে খড়িমাটি মিশালে-__ 


(ঘন ।)950) শঁ 080০003 5 (ব7+)5008 -ঁ ০৪১০), 


বায়ু ও নাইট্রোজেন চক্র-_পৃথিবীর উপরিভাগে বাধুতে শতকরা ৭৭ 
ভাগ নাইট্রোজেন আছে আর পৃথিবীব সকল স্থানেই এর পরিমাণ প্রা ঠিক 
থাকে । বাতাসে নাইট্রোজেন থাকার ফলে বাতাসের মধ্যে যে অক্সিজেন 
থাকে সেই অক্সিজেন সহজে তরল হয না । এতে জীবজস্তদের নিশ্বাস- 
প্রশ্বাসের সুবিধা হয। 

বাতাসে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে সে পরিমাণ নাইট্রোজেন পৃথিবীর 
নিজন্ব । কারণ দেখা যায এই বাতাষের নাইক্রোজেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে জলের সহিত মিশে মাটিতে এসে গল ও মাটির সহিত মিশে গাছের 
খাগ্ধ তৈরী করে । আবার নান। প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আকাশে উঠে যায় ফলে 
পৃথিবীর উপরিভাগে ট্বৈ*-র পরিমাণ সমান থাকে । 

আমরা দেখেছি কালবৈশাখীতে ও বর্ধার সমাগমে আকাশের এক প্রান্ত 
থেকে অপর প্রান্ত প্ন্ত বিদ্যুতের সমারোহ । আর এই বিদ্যুতের প্রভাবে 
শপুণ্যের তব5 ও জলকণার মিলিত হুয়ে স্্ি করে বানঃ। তারপর 


২৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


বর্ষাধারার সঙ্গে নেমে আসে মাটিতে । অবশ্য এর পরিমাণ খুব কম। কারণ 
উপযুক্ত পারিপাশ্থিক ন! হলে ইঘানুও তৈরীখ্হিতে পারে না। মাটিতে এসে পড়ে 
বিভিন্ন বীজাণু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ টাও থেকে নাইট্রেট তৈরী হয। তখন 
এ নাইট্রেট শিকড়ের মাধ্যমে গাছে প্রবেশ করে। দেহের মধ্যে নান! 
প্রক্রিষা! চলে এবং শেষ পর্যস্ত প্রোটিন স্থষ্টি হয। 

প্রোটিন একটা জৈবিক পদার্থ । এর উপর শরীরের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। 
এই জৈবিক পদার্থের আম্বমানিক ফরমূলা বলা যেতে পারে-__ 
বালগারাল 07২0 (খান০7২0),000ন. | 

গাছের দেহ বা লতাপাতা যখন মাটিতে পড়ে বীজাণু ক্রিযায পচতে থাকে 
তখন তৈরী হয ট01)560 +1017)019 1 আর এরই প্ররোটনায (50817) 
গাছ বেড়ে উঠে। ফলে মাটিতে টব, বৃদ্ধি পাষ। 

শাকসকজী ও ঘাসের কিছু প্রোটিন প্রাণীদেহে যায তাদের খাছ্ের মাধ্যমে । 
আবার মলমুত্রাকারে বেরিষেও যাষ প্রাণীদেহ.থেকে। এব কিছুটা! মাটিতে 
মিশে যাষ, বাকী অংশটুকু বাম্পাকারে আকাশে উঠে যায । 


বিছ্যুৎ্প্রবাহ বৃষ্টি শিকড 
বঃ+917,----৮2ানুত -৯এমোনিযা (মাটিতে )--৯গাছ 
করসংশ্লেষণ বীজাণু ক্রি 
৯ প্রোটিন ২-৯্নাইট্রোজেন-” আবহাওয়া । 
খাগ্য-*প্রাণিদেহ-৯আবহাওযা। 
বিদ্যুৎ বাধুর 


সোজাসুজি বিঃ +08-20).-» 098 ০2005427507 21077031 
পরে মাটিতে পড়ে নাইট্রেট। 


এ ভিন্ন কতকগুলি উত্তিদ আছে যার! সরাসরি বাতাস থেকে টব? টেনে 
নিয়ে এপে শিকডে জম। করে রাখে । অবশ্ব এদের সংখ্যা খুব ধেশী নয। 


এমোনিয়া ২৯ 


লুলার্ঘ, কলাই প্রভৃতি লেগুমিনাস জাতীয় গাছের শিকড়ে একপ্রকার বিশেষ 
রকমের বীজাণু থাকে । তারা সরাসরি বাতাস থেকে 5 টেনে নিয়ে এসে 
শিকড়ে জম! করে রাখে । এরা ফল দিয়ে মরে গেলে এদের শিকড় মাটিতে 
থেকে যায। এরা মাটিতে ৪ বৃদ্ধি করে ও মাটিকে অধিকতর উর্বরা- 
করে তোলে। 


নদ 


সি পদ শশী পা 





| | 
প্রাক্কৃতিক নিযম কৃত্রিম উপায_- 


| (১) হেবরর্স সংশ্লরেষণ 
(২) বাকল্যাণ্ড আইড পদ্ধতি 


ৰ (৩) ছ্যানামাইড পদ্ধতি । 


পাপা ্ ২ শপ জি 


| 
(১) লেগুমিনাস জাতীয গাছের বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে 


শিকড়স্থিত নড়ুল বীজাণু আকাশে বাঃ ও 

সরাসরি বাতাস থেকে বি কখনও কখনও 05 

টেনে আনে । তৈরী হয ও মাটিতে 
এসে পড়ে । 


এমোনিয়াম সালফেট ও সিন্ধী কারখানা স্বাধীন ভারতের 
প্রথম কর্তব্য তার অগণিত জনসাধারণকে খাইযে পরিযষে মানুষের মত 
বাচবার সুবিধা করে দেওযা। কিন্তু বাদ সেধেছে প্রথমটিতে। পঞ্চাশ 
সালের মহ্বস্তর আমরা চোখে দেখেছি । বর্তমানের খাগ্ঠশস্তের অবস্থা 
দেখে মনে হয় *আড্বও আমরা তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারি নি। 
চুলের দ্রাম বাড়তে দেখলেই মনে হয় আবার বুঝি পঞ্চাশ সালের মন্বস্তর 
একে যায়। 


৩০ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


অগণিত ভারতবানীকে পেট পুরে খাওয়াতে গেলে প্রয়োজন আশু ফসল 
বৃদ্ধি অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি। ফসল বেশী ফঈাবার নান! পথ আছে তার মধ্যে 
যেটি প্রধান ও প্রথম সেটি হলে! জমিতে সার দেও! । কিন্ত স্বাধীন ভারতে 
মার কোথায়? প্রতিটি বিষষ যেমন আমর! পরের উপর নির্ভর করে এসেছি 
সারের ব্যাপারেও তাই। সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হলে 
সারের কারখানা! করে দেশে সারের উৎপাদন করা । 

ধানবাদ থেকে মাত্র ১৫ মাইল দক্ষিণে- বর্তমানে সিঙ্ধী । মাত্র ২৫ বৎসর 
আগে এখানে ছিল আদিবাসিদের বাস আর সার। অংশে ছিল ঝোপ, গাছপাল! 
আর কযেক মাইল দক্ষিণে বযেগেছে দামোদর নদ্। সেদিনকাব সে 
সিন্্রী আজ আর অবজ্ঞাত নয। আজ আপামর প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে 
সিন্জী নাম পরিচিত। 

স্বাধীন ভারতে মিল্ধীপ্ষ জন্ম। ১৯৫১ জালেব অক্টোবর মাসে প্রথম 
কারখানা চালু হয। এই কারখানায প্রতিদিন ১,০০০ টন এমোনিযাম 
সালফেট তৈরী হয়। এ ছাড়া এর থেকে পাওষা যায নানাপ্রকারের দ্রব্য, 
উপজাত হিসাবে । ১৯৫৫১ ১৫৬ ও*৫৭ সালে উৎপাদন আশাতীতভাবে 
ছাডিযে গেছে। 

সিন্ধীর বর্তমান কারখানা তৈরী হতে খরচ হযেছে ২৩ কোটি টাকা । 
একে আরও বাডানোর চেষ্টা হচ্ছে। ১৩ কোটি টাকা ব্যযে নূতন 
পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে, তার ফলে দৈনিক ৭* টন 
ইউরিয়! ও ৪০০ টন এমোনিযাম সালফেট-নাইট্রেট এই কারখানায় তৈরী 
হবে। 

জিপসাম পদ্ধতিতে খিস্ত্রীতে এমোনিযাম সালফেট তৈরী কর! হয়। এর জন্ 

প্রাথমিক প্রয়োজন নাইক্রোজেন ও হাইড্রোজেন । হেবরর্প পদ্ধতিতে এখানে 
ববুওপ্রস্তত হয় । তারপর টবানু$ সঙ্গে 005 বাচ্প ক্রয়! করে টব 4)5050) 
তৈরী করে। এর সঙ্গে খুব ভাল করে গুঁড়। করে জিপসাম (0890) 


এমোনিয়। ৩ 


এমোনিয়াম কার্বনেট-এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে এমোনিয়াম 
সালফেট তৈরী করা হয ও উপজাত দ্রব্য হিসাবে ক্যালসিযাম কার্বনেট 
পাওয়। যায়। 
এখানে এই সার প্রস্তত প্রণালীর জন্ত যে কোক চুল্লী আছে সেখানে দৈনিক 

৬০০ টন কোক তৈরী হয় এবং অন্তান্ত অনেক উপজাত মূল্যবান দ্রব্য পাওয়! 
যায। এখানকার গ্যাস প্র্যাণ্ট থেকে দেনিক ৩৩ মিলিষন ঘন ফুট কাচ। গ্যাস 
পাওয়া ষায়। এই গ্যাসকে 015 মুক্ত করে বি +17 কে উচ্চ চাপের প্রভাবে 
কোন একটি সহায়কের উপস্থিতিতে এমোনিয়। তৈরী করা হয । দৈনিক ২৭০ 
টন এমোনিয়! তৈরী হয। উপজাত দ্রব্য হিসাবে যে ক্যালসিষাম কার্বনেট 
পাওয়া যায তা দিয়ে সিমেণ্ট তরী হয়। তার ফলে নিকটেই একটা সিমেণ্ট 
কারখান! গড়ে উঠেছে । এই ক্যালসিযাম কার্নেট মাঠে ছড়িয়ে মাঠের 
অশ্নত! নিরপেক্ষ করবার চেষ্টা করা হয। 

সিন্ধী কারখানার জন্য দৈনিক ১১৬০০ টন জিপসাম ও ১৮০০ টন কয়ল! 
প্রয়োজন । 

ভারতের মাটির নাইট্রোজেন চাহিদার সঙ্গে এক! সিক্জরী পেরে উঠছে না। 
এব জন্ত ভারত সরকার সিন্্রীর মত আরও ছুইটি সার তৈরীর কারখান! 
স্থাপন করতে মনস্থ করেছেন । ভাখরানাঙ্গাল অঞ্চলে এর কাজ আরভ হয়ে 
গেছে" আর একটা কারখান! স্বাপিত হবে বিহারের বোকারোর সন্িকটে । 
জনসংখ্য! যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে পৃথিবীর ক্ষষিষ্ণ মাটি তার সন্তানদের 
খাবার জোগাতে সম্পূর্ণ অপারক। তার উপর আছে জনসাধারণের ঘনত্ব 
ও ভৌগোলিক সীমানির্দেশ। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ঘন্বসততিপূর্ণ 
অঞ্চলের নরনারীর মধ্যে ৫০% লোক পেট পুরে খেতে পায় না, কিংবা 
একবেল! খেয়ে বাছে। এদের খিদেতে পেটে অশ্ন দিতে গেলে আমাদের 
ফসলের উৎপাদন বাড়াতেই হবে। কিন্ত কেমন করে? প্রথম ও প্রধান 
পদ্থ1! উপযুক্ত পরিমাণে মাঠে সার দিয়ে । 


৩২ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


প্রতিদিন কৃষকের নাইট্রোজেন চাহিদা বাড়ছে। চাহিদ! বাড়ায় ও 
আমাদের দেশের জমিতে খাগ্শন্ত বৃদ্ধির জষ্ঠ আরও বেশী নাইট্রোজেন জাতীয 
সারের প্রযোজন। সেজন্ত ভারত পরকার দ্বিতীয পঞ্চবা(ষিক পরিকল্পনায় 
আরও তিনটি সারের কারখানা স্থাপন করতে মনস্থ করেছেন ও তার কাজ সুরু 
হন্বে গেছে । সে ছুটি কারখানার প্রস্তুতি সমাপ্তির পথে । শীঘ্রই এর উৎপাদন 
সুরু হয়ে যাবে। কিন্ত এতেও আমাদের জমি পর্যাপ্ত নাইদ্রৌোজেন পাবে ন|। 
সেজন্ত ভারত সরকার ঠিক করেছেন তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায প্রতি 
রাজ্যে একটি করে সারের কারখানা গড়ে তুলবেন যাতে ভারতীয চাষী 
হজেই তার জমিতে সার যোগাতে পারেন । 


ব্রুম্নিন্বিভভানেল্ল 5গগাড়ান্্র ক্ঞ্া 


[ ক্রন্ি ল্রসাজ্সন্ন ] 
প্রথম ভাগ 


দ্বিতায় খণ্ড 
(দশম শ্রেণীর জন্য ) 


(৯ম) 


প্রথম অধ্যায় 
নাইট্রোজেন (10:09521)) 


গাছ ও গীছের খাগ্য-_পাবিপাখ্বিক আবহাওযায গাছ বেডে উঠলেও 
গাছেব সম্যক বৃদ্ধিব জন্য প্রযোজন প্রচব আলো ও বাতাস। সর্ষের 
আলোকে গাছ খাছ্য তৈবী কবে । মাটিব নীচে যে বাতাস থাকে সেগুলি 
শূন্য কবে মাটি জল আটকে বাখে। প্রক্কাতি সদ্য হলে এব অভাব হয না! আব 
অসদয হলে সেখানে কোন গাছ জন্মাতে পাবে না। হ্র্যেব আলোব অভাবে 
ও তাব উত্তাপেব তাবতম্য প্রভাবে মাটিতে সব সময অক্সিডেশান পদ্ধতি কাজ 
কবে চলেছে । তাব ফলে ম।টিতে যে সমস্ত বাসাযনিক সাব বা পদার্থ আছে 
সেগুলি গাছেব গ্রহণীয হযে পড়ে । 

তিনটি জিনিষেব মাধ্যমে গাছ খাগ্যচ আহবণ কবে । বাতাস, জল আর 
মাটি। মাটি ও বাধু উপাদান জোগায আব জলেব মাধ্যমে এব পাতায় 
আসে। বাযু থেকে গাছ সংগ্রহ কবে কার্বন ডাই-অক্সাইড আব মাটি থেকে 
সংগ্রহ কবে অন্ান্ত খাগ্ঠি। এগুলি গাছ জলেব সঙ্গে শিকড দিযে টেনে নিষে 
আসে। মাটি থেকে জল নিযে আদাব সাথে সাথে আবও কযেকটি 
বাসাষনিক পদার্থ টেনে নিষে আসে । এদেব মধ্যে ১২টি পদার্থ প্রধান যথা 
অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিযাম, ক্যালসিয়াম, 
ম্যাগনেসিয়াম, সালফাব, লোহা ইত্যাদি । এইগুলিব মধ্যে আবাক 
নাইট্রোজেন, ফসফবাস ও পটাস বিশেষ প্রযোজন। এ বার্দে আরও 
বামাযনিক পদার্থ আছে যাব। মুখ্যভাবে বা! গৌণভাবে গাছকে বেডে উঠতে 
সাহায্য কবে। তার মধ্যে বোবণ, ম্যাঙ্গানীজ, কপার, মলিবডিনাম, জিঙ্ক 
প্রধান। কিন্ত মাটিতে এগুলি খুব কম, পবিমাণ থাকে । ১,০০০/০০৬ 


৩৬ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


ভাগে একভাগ কি ছুইভাগ আছে। অর্থাৎ এক একর জমিতে ১ পাউগু 
কি ২ পাউগণ্ড মাত্র। গাছের দেহ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে প্রা ৬০টি 
রাসাযনিক মূল পদার্থ পাওয়া যায়। এর সবগুলিই আসে মাটি থেকে। 
তবে সব গাছে সব রাসায়নিক পদার্থ সমভাবে থাকে না বা অনেক 
সময় হয়ত পাওয়াই যায় না। 

সার ও তার ক্ষয়-_মাটিতে সার জাতীয় পদার্থের ক্ষয় হয দু'রকমে। 
প্রথমতঃ, বৃষ্টি ও উদ্ভাপের ফলে । দ্বিতীযতঃ, ক্ষেতের ফসলের মাধ্যমে । 
আগেই বলেছি উত্তাপের ফলে মাটিতে অক্সিডেশান চলছে । এই অক্সিডেশানের 
ফলে মাটিতে লিগনাটিক প্রোটিন বা প্রোটিন থেকে এমোনিয! তৈবী হয। 
এর উপর বুষ্টির জল পড়লে জলেব সঙ্গে বেশী পরিমাণ নাইষ্ট্রাজেন মাঠ থেকে 
চলে যায। এভিন্ন আরও একটি কারণ থাকতে পারে যে এই সার জাতীয় 
পদার্থগুলি অগ্রহণীয অবন্থায থাকে । কারণ দেখা যায কম ব| বেশী গাছের 
তাপ বৃদ্ধির জন্য এইগুলিকে প্রযোজন হয। এদের মধ্যে তিনটি আছে অতি 
আবশ্যকীয় ; যথা, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস। এই তিনটি মাত্র 
রাসায়নিক পদার্থ মাঠে পরিমাণ মত ছড়ালে গাছ ভালভাবে বেড়ে উঠতে 
পারে। আরযে সমস্ত আবশ্ঠকীয কিন্ত অল্প পরিমাণে স্থিত ধাতব পদার্থের 
কথা বল! হলে! সেগুলি অতি অল্প পরিমাণে মাটিতে থাকে এবং সেগুলি মাঠেতে 
প্রায়ই গাছ প্রযোজন মত পেষে থাকে । এই পদার্থগুলি মাঠেতে না থেকে 
মাঠের ফসল কমাতে পারে বা গাছ নান! রোগে আক্রান্ত হয। 
' য়েল ব্যান্ক- পৃথিবীতে এমন খুব কম মাটি আছে যেখানে এই তিনটি 
মৌলিক রাসাযনিক পদার্থ গাছের প্রযোজনান্থ্যায়ী উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণীয় 
অবস্থায় আছে । কারণ মানুষ যে দিন থেকে চাষবাস স্বর করে মাঠে ফসল 
ফলাতে শিখেছে সেই দ্রিন থেকে মাটি থেকে সার পদ্দাথ বেশী ক্ষয়ে যাচ্ছে। 
যদ্দিও কয়েকটি নৈসগিক উপাযে এই ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনা ক্ষতির পরিমাণ 
পূরণের পরিমাণ থেকে সব সময়ই বেশী । “সযেল ব্যাঙ্ক* খালি হতে হতে 


নাইট্রোজেন ৩৭ 


আজ প্রাষ শুন্য হতে চলেছে ৷ ইংলণ্ডে রদামষ্টেডে গবেষণাগারের নিকটে 
মাটিতে শতকবা ২ভাগ নাইট্রোজেন আছে আমাদেব দেশে শতকর! ০'০৪ ভাগ 
নাইট্রোজেন আছে। কিন্তু ইংলগ্ডে উল্লিখিত মাটিতে মাত্র শতকরা & ভাগ 
নাইট্রোজেন গাছের গ্রহ্ণীয় অবস্থায পাওষা1 যায কিন্ত আমাদের দেশের 
মাটিতে শতকর। ৫০ ভাগেব বেশী নাইট্রোজেন গ্রহণীয অবস্থায থাকে । তার 
ফলে আমাদের মাটিতে খুব কম নাইট্রোজেন থাকলেও সাধারণতঃ এর 
কোন অভাব হয না। কাবণ এই নাইট্রোজেন গাছেব গ্রহণযোগ্য 
অবস্থায থাকে । গাছ মাটি থেকে নাইট্রেট নাইট্রোজেন বা এমোনিষা 
নাইট্রোজেন টানতে পাবে । খুব সম্ভবতঃ ক্যালসিযাম নাইট্রেট গাছ সহজেই 
মাটি থেকে টেনে নেয। 

গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন টানে আব এই নাইট্রোজেন মাটিতে 
কার্বনজাতীয ব1 জৈব পদার্থের সহিত মিশে থাকে । অনেক সময মাটিতে 
এই কার্বনজাতীয পদার্থ বা কোন বাসাষনিক সাব যোগ কবলে মাটিতে 
বিভিন্ন বাসাযনিক ক্রিষাব মাধ্যমে এই কার্বনজ।তীষ পদার্থের সহিত মিশে 
গাছেব গ্রহণযোগ্য পদার্থে স্থপ্টি করে। মাটিতে কার্বনজাতীষ যে পদার্থ 
থাকে ব। যদি কোন €জব পদার্থ যোগ কব। হয তাতে নানাপ্রকার বীজাণু ক্রিয়া 
চলে। ফলে গাছেব পাতায ও দেহেতে যে প্রোটিন থাকে সেগুলি উপযুক্ত 
পাবিপাশ্থবিক আবহাওযায অক্সিজেন সহকারে ক্রিয়! করে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে 
প্রোটিন_-এমাইনে। এসিড-_এমোনিযা-_নাইট্রাইট-_নাইউ্টে-র ্ৃষ্টি করে| 
সামান্য পরিমাণ জল ও উত্তাপের সহযোগেন্ধাটিতে প্রোটিন সহজেই এমোনিষা 
তৈরী করে। মাটিতে যদি চাষ দেওয! থাকে তবে এই অল্লেতে অতি সহজেই 
নাইট্রেট তৈবী হয। মাটী অস্পূর্ণ হলে ৰা মাটিতে অশ্তার ভাগ বেশী হলে 
নাইট্রেট তৈরী হৃতে পারে না। গাছের শিকড় যখন মাটিতে চলতে চদতে 
এমোনিয়ার সন্ধা পায় তখন গাছ মাটি থেকে অনেক সময এমোনিয়াও 
শিকড় দিয়ে টেনে নেয়। মাটি থেকে গাছ এইভাবে দুইটি পদার্থ থেকে 


তা কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


অজৈব নাইট্রোজেন টেনে নেয়, ফলে গাছের আর জৈব নাইট্রোজেনের 
প্রয়োজন হয না বা টেনে নিলেও তাক, পরিমাণ খুব কম। 

লতাপাতা পচন- মাটিতে জৈব পদার্থের সহিত যে নাইট্রোজেন মিশে 
থাকে তার পরিমাণ খুব কম । কেবলমাত্র বিভিন্ন পর্যাষে যখন রসাযনিক 
পদার্থের স্প্টি করে তখন কিছু পরিমাণে যে শক্তি (০0০76) স্ষ্টি করে সেটি 
নষ্ট হযে যায ও জলসেচনের ফলে মাটি থেকে কিছু পরিমাণ নাইক্ট্রোজেন 
নষ্ট হয। এর সংরক্ষণ না করলে অনেক সময কিছু পবিমাণে নাইট্রোজেন 
নষ্ট হযে যায । বালু মাটিতে নাইট্রোজেন থাকে ন। কারণ এই মাটিতে জৈব 
পদার্থ খুব কম। আবার কালে! লতাপাতা পচ! মাটিতে নাইক্রোজেনের 
পরিমাণ বেশী কারণ এ মাটিতে কার্বন জাতীয় পদার্থ বেশ্পরিমাণে থাকে । 
কার্ধন ও নাইট্রোজেন সব সমযই মাটিতে নিজেদের পরিমাণের একটি অনুপাত 
রক্ষা করে । ১০১ থেকে ২০ £ ১ মধ্যে থাকে । সাধাবণতঃ সকল মাটিতে 
এর পরিমাঁণ থাকে ১০ "১ । কেবল উষ্ণ অঞ্চলের মাটিতে এর একটু তারতম্য 
হয়ে থাকে । গাছের লতাপাতা পচে যে হিউমিক (১201০) এসিডের স্থষ্টি 
করে তা মাটির নীচে চুঁইযে গেলেও মাটির উপরিস্তরে ০৮” মধ্যেই থাকে । 
_ যে মাটিতে শতকর!| ২ভাগ কার্বনজাতীষ পদার্থ আছে সে মাটিতে অস্ততঃ 
শতকরা ০"১০ ভাগ নাইক্টোজেন আছে । যদি এক একর জমিতে লাঙ্গলের 
ফল) যতদুর যেতে পারে সেই পরিমাণ মাটির ওজন ২১০০০,০০০ পাউগু হয 
তবে সেই মাটিতে ৪০,০০০ পাউণ্ড জৈব পদার্থ আছে এব” ২১০০০ পাউও 
নাইট্রোজেন আছে । যখন মাটিতে চাষ কর! হয তখন মাটিতে নানা প্রকার 
ক্রিয়ার মাধ্যমে এই নাইক্রোজেন জৈব পদার্থ থেকে নির্গত হয ও গাছের 
গ্রহণোপযোগী মিশ্র পদার্থের সহি করে। এর জন্ত প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন 
স্র্যের আলো! । ভাঃ ধর দেখিয়েছেন উত্তাপের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে কধিত 
মাঠে বেশী অক্সিডেশান হয়। তার ফলে গ্রীম্মকালে মাঠে বেশী অক্সিভেশান 
কয়। 


ভিউ 
টিন 


নাইট্রোজেন ৩৯ 


কেবলমাত্র জৈব পদার্থ থেকে মাটিতে নাইক্রোজেন আসে না অন্য ভাবেও 
নাইট্রোজেন মাঠেতে আসতে পারে। কিন্ত সেগুলি গাছের গ্রহণযোগ্য 
অবস্থায় না এলে গাছের গ্রহণোপযোগী হয না। সুতরাং তার! প্রায়ই 
গাছের অগ্রহণীয থেকে যায । জৈব পদার্থ থেকে যে নাইক্রোজেন তৈরী হয় 
তার গতকর! & ভাগ মাত্র গাছের গ্রহণীয় হযে থাকে । 

অজৈব নাইট্রোজেন__গাছের যে সমস্ত শিকভ মাটিতে থাকে তাতে 
নান! প্রকার বীজাণু থাকে । এই কীজাণু থেকে অনেক সময নাইক্রোজেন 
পাওয়া যায। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যেতে পারে এজোট! 
ব্যাকটার, এরা মাটির মধ্যে যে সমস্ত জৈব পদার্থ থাকে তাদের মাধ্যমে 
বংশবৃদ্ধি করে। তার ফলে কিছু নাইট্রোজেন গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় 
পরিবর্তিত হয। বিশেষতঃ যদি কোন মাটিতে এই জাতীয় জৈব সার 
দেওযা যায সেই মাটিতে এর বিশেষ ফল পাওয়া যায়। স্বতরাং মাটিতে 
পচ খডকুটা, ফসল জাতীয় গাছের ডট! ইত্যাদি যদি ভাল ভাবে মাটির 
তলে দিযে পচান যাঁষ তবে মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পা । মাটিতে যদি 
ঝোলা গুড বা গুডের ও চিনির গাদ মিশান যাঁষ তবে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি 
পায। এভাবে মাঠের ফসল দেড়গুণ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে । মাটিতে 
গুডের গাদ মিশানার ফলে বীজাণুর বংশ বৃদ্ধি হবে ও গাছের গ্রহণযোগ্য 
নাইক্রোজেন জাতীয সার তৈরী করবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে নাই- 
ক্রোজেনকে গ্রহণযোগ্য অবস্থা পরিবর্তন করার ক্ষমতা এদের বেশী। কারণ 
এব! রাসাধনিক প্ররক্রিয়ায বিভিন্ন মিশ্র যৌঘ্মিক পদার্থের স্থষ্টি করধার সময় 
বু পরিমাণে শক্তি বার করে দেয। সেগুলির দ্বারাই এটা সম্ভব হয়। 
মাটিতে ফসল বাড়াবার জন্ত যে সারই যোগ করা! হোক না! কেন সবগুলি 
মাটি লাঙ্গল দিয়ে চষার সময দ্বিলে মাটিকে বিভিন্ন ক্রিযার মাধ্যমে ফসলোৎ- 
পাদনের উপযুক্ত করতৈ সাহায্য করবে । সে কারণ অন্ততঃ ১ মাস আগে 
মাটিতে গুড় জাতীয় সার যোগ কর! উচিত । 


৪০ রুষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


নড়ুল বীজাণু-_নডুল জাতীয় ব্যাকটেরিযার দ্বারা আমরা বেণী 
পরিমাণে নাইঘ্রোজেন পেতে পারি। $এই জাতীয় বীজাণু কেবলমাত্র 
লেগুমিনাস জাতীয় গাছের শিকড়ে বেশী 
থাকে । সুসার্ঁ (আলফালফা”) ক্লোভার 
জাতীয গাছ, মটর, বীন, শিম জাতীয গাছ, 
চীনাবাদ।ম, ক্রোটা লারিযা, কটোপাইন 
গাছের শিকডগুলি একটু লক্ষ্য করলেই 
দেখতে পাওযা যায যে গাছের শিকড় 
মাঝে মাঝে ফুলে উঠেছে । এর! বাতাস 
থেকে নাইট্রোজেন টেনে এনে শিকড়ে 
জমা করে। এই অংশে শতকরা ২ 
ভাগ নাইট্রোজেন থাকে । যদি ধর! যাঁষ 
যে স্ুুসার্ণ একরে ৪ টন উৎপন্ন হয তবে- 
এদের শিকড় থেকে ২০০ পাউগ্ড বা তার 
বেশী নাইট্রোজেন পাওযা যাবে। গাছ 
এই নাইট্রোজেনের সবটা বাতাস থেকে 
গ্রহ করেনি। এর কিছুটা গাছ মাটি 
থেকেও সপগ্রহ করে। কিন্ত তার পরিমাণ 
খুব কম। লেগুমিনাস জাতীয় গাছ ছাড়া অন্ত গাছের শিকভ বা! দেহ থেকে 
এত বেশী নাইট্রোজেন পাওয়া যায লা । বারসীম লেগুমিনাস জাতীয় গাছ 
নয়। বারশীম গাছ থেকে একরে মাত্র ৫০ পাউও নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে 
পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে নড়ুল বীজাণু মাটি থেকে শতকর! ২৫ ভাগ 
নাইট্রোজেন এভাবে স্থপ্টি করে। ত! হলে লূসার্ণ গাছ যে ২০০ পাউগ্ 

নাইট্রোজেন স্প্টি করে তার ১৫০ পাউও নাইট্রোজেন আসে বায়ু থেকে। 
এ ভিন্ন মাটিতে আর একরকম নাইট্রোজেন জাতীয় সার বৃদ্ধি করা যায়, 


স্ 





১২২০১ পেত 


নাইট্রোজেন ৪১ 


যেমন যথেষ্ট পরিমাণ আবর্জন! সার যোগ করে। মাঠ থেকে যখন আমর] 
ফলল কেটে নিযে আসি তখন গাছের মাধ্যমে ও শশ্তেব মাধ্যমে মাঠ থেকে বহু 
পরিমাণ নাইট্রোজেন চলে আসে । কিন্তু ষ্বাঠে যদি গৃহপালিত পশুর জঙ্ব 
কোন ঘাস জাতীয ফসল করা যায তবে সেগুলি খেষে গৃহপালিত পণ্ড, গর, 
ভেডা, ছাগল, শৃকর ইত্যাদি ভালভাবে বাড়বে । আর যে পরিমাণ সার 
মাঠ থেকে চলে গেছে তার শতকরা ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন সার এদের মলমৃত্র 
ও গোষালে বিছানে খড়কুটা থেকে পূরণ কব যেতে পারে । এর ফলে দেখা 
যায যে জমির উৎপাদিক1 শক্তি একটুও কমে নি। বরং উত্তরোত্বর উর্বরতা 
বেড়ে যাবে-_কুবকও পশু বিক্রয কবে যথেষ্ট লাভ করবে কিংবা! গাইযের দুধ 
বিক্রী করে যথেষ্ট পযসা পাবে । কিন্ত আমাদের দেশে এভাবে চাষবাস হয় না 
কারণ ধর্মান্ধতা, অজ্ঞত! ও উপযুক্ত গোচারণ ভূমির অভাব । এই কারণে 
আমাদের দেশের কষকেব সব সময নজর থাকে কি করে কোন অর্থকরী ফসল 
বাঁ খাঞ্ধ জাতীয় ফঘল মাঠে তৈরী কবতৈ পাবে । ফলে বৎসরের পর বৎসর 
মাঠেতে একই ফপল তৈরী কবে চলে। এতে বছরের পর বছর একই 
ফসল করার ফলে মাঠ থেকে একই জাতীয সার হাস পাচ্ছে। তার পূরণের 
আর কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না । ফলে জমি আজ রিক্ত হযে আপছে। 

ফসল ও সার--আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ মাঠে উপযুক্ত 
পারিপার্থিকে ছুইট ফসল করে-_ধান ও গম। মাঠ থেকে যখন এই 
ফসল ফেটে আনে তখন গাছেব দেহের ও শদ্যের মাধ্যমে মাঠ থেকে 
নাইট্রোজেন উঠে আসে। তাবপর ধখন এর শশ্ত বা খড়কুট! বিক্রী 
করে তখন পরোক্ষভাবে মুল্যবান নাইট্রোজেন বিক্রীত হযে চলে যায়। 
এর ফলে মাঠের যে ক্ষতি হলে! তার কোন পূরণ হয না। কেবদমাত্র 
মাটিতে গাছের যে গোড়া! থাকে সেগুলি মাটির সহিত মিশে ও পচে 
কিছু পরিমাণ াঁটিতে সার যোগ করে মাত্র। এই কারণে কৃষককে ছুইটি 
পথ অবলম্বন করা উচিত--যথা, কৃষক পরিবারে উপযুক্ত পরিমাণ পণ্ড 
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পালন করা এবং তাদের মলমৃত্রার্দি ভালভাবে রক্ষা করে এ থেকে 
আবর্জনা! সার করা ও মাঠেতে উপযুক্ত শ্বময় ছড়িয়ে দেওয়] । (২) অন্ততঃ 
চার বৎসরে একবার লেগুমিনাস জাতীয় সবুজ সার যোগ করা। কিন্ত 
আমাদের সমস্যা অনেক, পশুর গোবর জালানি দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার 
হয় ফলে এটা নষ্ট হয়ে যায়। আর পশু মাঠে চরবার সময় যে স্মস্ত মলমৃত্র 
ত্যাগ করে সেগুলি ইতস্ততঃ পড়ে নষ্ট হ্যেযায়। কৃষকের উচিত এগুলিকে 
উপযুক্তভাবে ব্যবহার কর! । মাঠেতে ইতস্ততঃ পড়ে মূত্রগুলি নষ্ট হয়ে যাবে 
অথচ মলগুলি এক স্থানে সংগ্রহ করে আবর্জনা সার তৈরী করা কষ্টকর নয় । 

আমাদের দেশের কঘকের জমির পরিমাণ খুব কম। অনেকের কোন 
জমিই নাই। তার! অন্তের জমি ভাগে চাষ করে কিংব। অন্টের জমিতে মুনিষ 
থাটে। যাদের নিজস্ব জমি আছে তাদের প্রথম লক্ষ্য থাকে নিজেদের ভরণ- 
পোষণের জন্য উপযুক্ত খাছ, জাতীয় ফসল তরী করাঁ। তার ফলে কনক 
প্রয়োজন মত ধান উৎপাদন করে এবং যেখানে সম্ভব সেখানে পাট উৎপন্ন 
করে। স্বতরাং তার. পক্ষে একটি ফসল নষ্ট করে গৃহপালিত পশুর জন্য কোন 
ফসল করা বা মাটিতে সবুজ সার যোগ করা থুব কঠিন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া 
যেখানে রুষক ভাগচাষী সেখানে মনিবের নির্দেশানুসারে কোন খাছ জাতীয় 
ফসল ব1 অর্থকরী ফসল কর! ছাঁড়। উপায থাকে নাঁ। এর একমাত্র উপায় 
যখন মাঠে খাগ্ধ জাতীয় অর্থকরী কোন ফসল রোপণ করা! হয় তখন সেই 
মাটিতে সবুজ সারের বীজ কৃষকের রোপণ করা উচিত। তারপর উপযুক্ত 
ভাবে বেড়ে উঠলে ওটাকে মাটির সঙ্গে মিশিযে দিতে হবে । 

ধরা যাক একজন কৃষক ঠিক করলে! যে একটি জমি থেকে ধান ও পাট 
উৎপন্ন করবে। স্থতরাং সেই কৃষক জমিতে চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাট 
বীজ ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই কিছু শানহেম্প বা ধনচার বীজ ছড়িয়ে দেবে। 
এরা. এক সঙ্গে বেড়ে উঠবে তারপর বর্ষার সময় হলে ধনচার গাছগুলি 
“লে নরম মাটিতে পা দিয়ে চেপে দেবে । পরে যখন এই ক্ষেতে ধান হৰে 
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তখন তার পরিমাণ যে বেশী হবে এ সম্বন্ধে নিঃসনেহ। যদি মিশ্র ফলল 
করার অসুবিধা হয় তবে ক্ষেতের চারিপাশে সামান্ত পরিমাণ স্থানে কেবলমাত্র 
ধনচার বীজ ছড়িযে দিলে উপযুক্ত পারিপাস্থিকে এই গাছ ভালভাবে বেড়ে 
উঠবে এবং সময় মত মাটির নীচে চাষ দিলে চাষ দেওয়!র অসুবিধ। হবে না। 
এতে মাঠের পরবর্তী ফঘল নিশ্চযই বাড়বে । 

দ্বিবিধ উপায়-*ধে কৃষক উপযুক্তভাবে পশুপালন ও উপযুক্তভাবে পণুর 
মলমৃত্রাদি রক্ষা করেন তাকে মাঠের ফসল বাড়াবার জন্ত সার কিনতে হয় ন!। 
কারণ নিজের প্রয়োজনান্ুযায়ী শস্ত রেখে যদি খড়কুট1, মলমৃত্রা্দি উপযুক্ত 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন তবে তাতে যে কেবলমাত্র জমির উর্বরতা বাড়বে তা নয় 
তার আয়েরও পথ স্গম হবে । আমাদের দেশে প্রত্যেক কষক পরিবার গরু 
বা অন্ত কোন পণ্ড দিয়ে লাঙ্গল চালিয়ে মাটি চষে । কিন্ত দিন দিন ট্রাকটরের 
চাহিদা রাড়ছে। এই চাহিদ1 বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন জাতীয় সারের 
চাহিদাও দিন দিন বেড়ে চলেছে । 

অরও একট! উপায়ে মাটিতে কিছু নাইট্রোজেন যোগ হয়। বাতাসে 
শতকর! ৭৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে । বর্ধার আগে কিংব। বর্ষ। সুরু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায যে, আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ শিখা আকাশের এক 
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত ছড়িয়ে পড়ছে । এই সময় আকাশে 
প্রচুর জলকণ! থাকে । জল মধ্যকার হাইফ্রোজেন (কারণ জল হলো 
হাইডোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ) ও বাতাসের মধ্যস্থিত নাইট্রোজেন এই 
বিছ্যুতের প্রভাব মিলিত হয়ে এমোনিয়ার স্্টি করে| প্রথমে বাষ্প আকারে 
থাকে তারপর বৃষ্টির জলকণার সহিত মিশে মাটিতে পড়ে । এই নৈসগ্নিক 
উপায়ে মাঠেতে কিছু এমোনিয়া যোগ হয়। | 

আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব দেশে জমিতে রসায়মিক সার যোগ 
করার রীতি প্রচর্লিত হয়েছে। কেবলমাত্র একক কোন রাসায়নিক সার 
মাঠেতে যোগ ফরা হয় না। অনেক কষরু নিজেদের জমির মাটির অম্পূর্ণ 
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রসায়নিক বিশ্লেষণ করাণ ও জমিতে যে ফসল করবেন তার প্রয়োজন 
অঙ্ক্যায়ী বিভিন্ন রাসায়নিক সার মিশ্রিতকরে কিন্বা একের পরে আর একটি 
সময়াহ্যায়ী সার যোগ করে থাকেন । এ ভিন্ন বাজারেও মিশ্র রাসায়নিক সার 
পাওয়া যায়। এই সমস্ত নাইট্রোজেন জাতীয় রাসায়নিক সারগুলিকে ৪ 
ভাগে ভাগ করা যায়। (১) নাইট্রেট। অন্তান্ত ধাতব পদার্থের সহিত 
মিশে নাইট্রিক এসিভ যে মিশ্র যৌগিক পদার্থের স্ষ্টি করে । যেমন, সোডিয়াম 
নাইড্রেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি । (২) এমোনিয়! ও এমোনিয়ার সহিত 
প্রস্তত মিশ্র পদার্থসমূহ। এগুলি আমাদের দেশে খুবই চল্তি। এদের মধ্যে 
প্রধান এমোনিয়াম সালফেট বা লবণ সার। একে বল! হয় প্যাদ্করের 
য্টি*। (৩) ক্যালসিয়াম সায়নামাইড ও ইউরিয়া । ইউরিয়া অতি সহজেই 
তরল পদার্থে পরিণত হয়। স্বুতরাং আমাদের দেশে বর্ধাকালে অনেক 
সময় দেখা যায় সারের ধার! পড়ে আছে ভিতরে কোন সার নেই। এ 
ভাবে অতি সহজেই জলে মেশার ফলে মাঠেতে ছড়ালে জলের সঙ্গে 
বাইরে চলে যেতে পারে । (৪) গাছ ও জৈব সার। 


বিভিন্ন সারে নাইট্রোজেনের ও 
অন্যান্য মারের পরিমাণ 
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৪৬ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


সার ও জলবায়ু_স্থান, কাল ও পারিপাশ্বিক আবহাওয়ার উপর এদের 
ব্যবহার নিরূপিত হয় । এমোনিয়াম সালছ্ছেট আজ প্রায় সর্বদেশে সকল মাটিতে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছুট| স্থবিধার জন্য ও কিছুটা ফলপ্রাপ্ডির জন্ত সারের মধ্যে 
এর স্থান সকলের উপরে | একে সারবিদেরা নাম দিয়েছেন “যাছুকরের যষ্টি” | 
সত্যই প্রায় সকল মাটিতে এদিযে কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়। তবে 
মাটিতে কিছু পরিমাণ জলকণা না থাকলে এমোনিযাম সালফেট জলের 
সহিত মিশে গাছের গ্রহণোপযোগী হতে পারে না । কিন্তু ন।ইট্রেট জাতীয় 
সার গাছ খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতে পারে । কারণ গাছ মাটি থেকে 
নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রেট আকারে । সুতরাং যদ্দি মাটিতে কোন 
নাইট্রেট সার যোগ করা যায তবে খুব সত্বরই সেট! গা্ট্রে গ্রহণযোগ্য 
হতে পারে । কিন্তু সব থেকে অসুবিধা এই যে দকল নাইটে জাতীয় সারগুলি 
অতি সহজেই জলের সহিত /মিশে যেতে পারে ও মাঠ থেকে চলে যাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । স্বৃতরাং একে মাটিতে ছড়িয়ে আমাদের মত বুষ্টিবহুল দেশে 
অনেক সময়ই বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। তবে গাছ যখন বেড়ে 
ওঠে তখন মাটি খুঁড়ে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিষে+দিলে (০) 551708) 
ভাল ফল পাওয়! যায়। অনেক সময় চামীরা লাইন করে মাটিতে সার দিয়ে 
থাকেন । তবে যেখানে কম বৃষ্টিপাত হয সেখানে এই সার ব্যবহার করে 
ভাল ফল পাওয়। যেতে পারে । ইউরিয়া অতি সহজেই জলের সহিত মিশে 
যায়। এমনি সাধারণ অবস্থায় একে ফেলে রাখলে বর্ষাকালে এর অস্তিত্ব 
থাকে না, ঠিক লবণের মন গলে যায়। সুতরাং আমাদের দেশের যে অঞ্চলে 
বেশী বৃষ্টিপাত হয় সেখানে এর ব্যবহার করে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। 
কারণ জলের সঙ্গে মিশে জলমক্োতে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবে । 

ক্যালসিয়ম ছায়নামাইভ সবুজ গাছের সঙ্গে মাঠেতে মিশিয়ে দিলে ভাল 
ফল পাওয়! যায়। কারণ এই জিনিষ মাটিতে সবুজ লতাপাতা ।পচতে 
সাহায্য করে ও মাটিতে ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি করে । সে কারণে যে মাঠে সবুজ 


মাইট্রোজেন শপ 


সার করা হয সেখানে গাছ মাটির তলায চাপা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই 
ক্যালসিয়াম ছাযনামাইভ মাটিতে ছড়ান যায তবে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

মিশ্র সার আজ কাল মিশ্র সাব মাঠে ছভানোর রীতি হযেছে । কেবল 
মাত্র কোন একটি সার দেওযাব চেষে দেখা যায যদি ২৩টি রাসাযনিক পার 
মিশ্রিত করে মাটিগ প্রযোজনান্্যাধী দেওয| যায তবে ভাল ফল পাওয়া যেতে 
পারে। অনেক সময দেখ যায (কেবলমাত্র একটি রাসাযনিক সার দিলে 
তাডাতাড়ি সেই সার মাটির সহিত মিশে গাছের গ্রহণযোগ্য হযেছে কিন্তু 
যদি ২৩টি রাসাধনিক সাব একজ্র মিশ্রিত করে দেওয়! যায তবে একে 
অন্যকে খুব তাড়াতাডি মাটির সঙ্গে মিশতে দ্য না। সেই কারণে যদি 
কোন মাঠেতে একটিমাত্র নাইট্রোজেন জাতীয সার যোগ করতে হয বে 
খুব যত্রসহকাবে কোন্টি যোগ করা উচিত সে সম্বন্ধে মাটির আকৃতি ও 
প্রকৃতি, সেখানকাব বৃষ্টিপাত প্রভৃতি বিবেচনা করে নিরূপণ করা উচিত। 
এ সম্বন্ধে সকল দেশেই প্রচুর গবেষণা চলছে। 

আগেই আমরা আলোচনা করেছি গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ 
কবে নাইটেেটি আকারে । অনেক জাযগাষ মাঠে ক্যা্সিযাম, সোভিযাম 
ও এমোনিযাম নাইট্রেট ব্যবহৃত হযে থাকে। অনেকে আবার মাঠে ছুণ 
দিষে অল্প মাটিকে নিরপেক্ষ রেখায আনার জন্ত এর সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম 
নাইট্রেট যোগ করে থাকেন। এদের মধ্যে সোভিযাম নাইট্রেট সারটি খুবই 
প্রচলিত। সাব সম্বষ্ধে আলোচন। করতে গিযে অনেকে একে কেবলমা্র 
সোঁডিযাম নাম দিযে থাকেন। দক্ষিণ-আঁমেরিক্লাষ চিলি দেশে আগ্িজ 
পর্বতে প্রচুর সোডিযাম ও পটাসিয়াম নাইট্রেট পাওয়া যায়। পাহাড়ের গ! 
থেকে এই পদার্ঘগুলি নিষে এসে গড! করে মাঠে যোগ করবার মত অবস্থায় 
পাওয! যায। অনেক দিন থেকে উত্তর-আমেরিকায এর গবেষণ! ঢচলাছে। 
আমাদের দেশেও এম প্রচলন বাড়ছে, কারণ গাছ একটু বেড়ে উঠবার পর 
মাটিতে ইহা যোগ কর! খুব সহজ । 


৪৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


যে সমস্ত মাইট্রেট জাতীয় সার বাজারে পাওয়া! যায় সেগুলিকে পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে কোন মাটিতে *্ন্ত যে কোন জাতীয় নাইট্রেট সার 
থেকে মোড! নাইট্রেট বেশী কার্ধকরী। এর সঙ্গে যদি কোন এমোমিয়াম 
জাতীয় সার ও একটি জৈব সার মিশিয়ে দেওয! যায় তবে কেবলমাত্র 
সোডিযাম নাইট্রেট দিযে যে ফল পাওয়! ধাষ তার থেকেও বেশী সুফল পাওয়৷ 
যেতে পাবে । 

সার প্রয়োগ- কিন্ত এটা ভুললে কিছুতেই চলবে না যে, যে কোন নাই- 
ট্রেট জাতীয সাব অতি সহজেই জলেব সহিত সহজ দ্রাব্য । সোডিয়াম নাইট্রেট 
মাটিতে ছড়িযে বিশেষ কোন ফল পাঁওয1 যায না। তবে বিশেষজ্ঞগণ মনে 
করেন যে মাটিতে কোন অল্লতা নেই (8119110 ) সেখানেপ্যদি বছরেব পর 
বছর এই সার যোগ করা যায তবে জমির সোভিযামেব পরিমাণ বেশী 
হযে পভবে ও এর ফলে,জমিব ক্ষতি হতে পারে। কিন্ত আজও পধস্ত 
এমন কোন সঠিক ফল পাওয়া যায নি। যখন গাছ মাটিতে শিকড় মেলে 
বেশ কায়েমী হযে বসে, অন্ততঃ অন্কুবোদগমের ১১1১৪ দিন পবে ও চার! 
গাছ পু'তবার এ সময পরে, পুনরায অন্ততঃ ১৫ দিন পরে যদি এই সার 
জমিতে দেওষা যায; তবে অতি ষত্বর এই সার গাছের অহ্ুলোমের সংস্পর্শে 
আসে ও ব্যবহারের উপযোগী হয। অনেক সময এই নাইক্রেট--পটাশ, 
ক্যালসিযাম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি গাছের খাদ্য জাতীয পদার্থের সহিত 
মিশে জমিতে পড়ে, এতে জমিতে এ সমুদ্য পদার্থের পরিমাণ একটু বাডে। 

যখন জমিতে ক্যানসি্লাম নাইট্রেট সার দেওয| হয তখন এই নাইট্রেট 
সার অধিকাংশ ধিষয়ে সোঁভিযাম নাইট্রেট-এর মত কাজ করে। তা বাদে এই 
ক্যালসিয়াম অনেক সময গাছের দরকার হ্য। কিন্তু সোডিম়ামের প্রয়োজন 
গাছের প্রা নাই বললেই চলে । তবে এই সারের বিশেষ অন্ুবিধা এই যে, 
গুলি বাতাস থেকে খুব বেশী জলকণ! আহরণ করে এবং একে জমিতে 
ইড়াবার সময় বিশেষ বেগ পেতে হয । তবে যদি খুব ভালভাবে একে কাগজের 


নাট্রোজেন ৪২৯ 


প্যাকেটে প্য।ক করা হয তবে এইভাবে নষ্ট হওযার ভয কম থাকে । 
কিন্ত একবার এই প্যাকেট খুললে তাকে আর ফেলে রাখা উচিত নয। 

এমোনিয়াম নাইট্রেটে স্থবিধ। ও অস্থবিধা ছুই-ই আছে। এতে খুব বেশী 
নাইট্রোজেন থাকে তার ফলে মাঠে সারের প্রযোজন অতি অল্প হয। ফলে 
খরচও কম পড়ে । এর মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে ৫০% | এমোনিযা নাইট্রোজেন 
জলের সহিত মিশে এর বেশী ক্ষতি হতে পারে না। কিন্ত ইহার প্রধান 
অস্থবিধা এতে কোন ধাতব পদার্থ বা ক্যালসিষাম ও সোভিযাম থাকে না। 
তার ফলে একই মাটিতে দীর্ঘদন ব্যবহারের ফলে মাটির অশ্লতার পরিমাণ 
একটু বেড়ে যেতে পারে । পবে এই অল্তা দূব করতে গেলে মাঠে চুণের 
ব্যবহার করতে হয। সাধারণতঃ প্রতি ১০০ পাঃ এমোনিযাম নাইট্রেটের 
জন্য ৫০ পাঃ চুণের দরকার । 

এমোনিয়। জাতীয় নাইদ্রোজেন-_-এমোনিযা জাতীয যত রবযের 
. সার আছে তার মধ্যে প্রধান ছুইটি-_-(১) এমোনিয়াম সালফেট ও 
(২) এমোনিযাম ফসফেট । এমোনিয়াম সালফেট সার তৈরী করা হয় 
এমোনিযার সহিত সালফিউরিক এসিভ মিশিষে। আর এমোনিয়াষ 
ফসফেট সার তৈরী করা হয এমোনিষা বাম্পেব সহিত ফসফরিক এসিড 
মিশিযে। আমাদের দেশে অবশ্য তরল এমোমিযা মাটিতে ছড়ান হয 
না। কিন্ত আমেরিকার কোন কোন অংশে তরল এমোনিয। ব্যবহার করে 
ভাল ফল পাওয়া গেছে । কোন ঢাক! পাত্রে এই তরল এমোনিয়! মাঠে 
নিষে যাওয়া হয। তারপর কোন মালা "দিযে বা কোন ফুটা পাত্রে করে 
(যেমন, বৈশাখ মাসে ঝারি করে অশ্বথমূলে জল দেওয়। হয) স্্রীক্টর 
সহযোগে লাইনে ছড়ান হয। মনে রাখতে হবে যে এই পার যদি কোন সবুজ 
গাছের উপর পড়ে তবে সে গাছ মরে যেতে পারে। মাটির উপরে 
ছড়াবার ফলে কিছু তরল এমোনিয। নষ্ট হয়ে যাষ। 

এমোনিয়াম জাতৌয বিভিন্ন সারের মধ্যে কোনটিতে কতট। নাইট্রোজেন 

৪---(১ম) 
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থাকে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ দেওযা হযেছে (১নং চার্ট দ্রষ্টব্য ) | 
বাজারে যে সমস্ত সার বিক্রী হয বা খে সমস্ত সার হাজার হাজার মণ তৈরী 
হয় সে সবগুলিতে ঠিক এই পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে না। কারণ বাজারে 
সারের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হয় সে সবগুলিতে কিছু পরিমাণে 
মষল| থাক] স্বাভাবিক। সেজন্য সব সমযই দেখা! যায যে নাইট্রোজেনের 
পরিমাণ সব সমযই কিছু কম। 


এই জাতীয সারের ত্থবিধা এই যে, ইহ! খুব তাড়াতাডি জলেব সহিত 
মিশে মাটির নীচে ঢুকে যেতে পারে না । মাটিতে এমোনিযাম সালফেট ঢেলে 
দেবার পর সাধারণতঃ সামান্য মাত্র জলেব সহযোগে এমোনিযাম সালফেট 
ছুইভাগে বিভক্ত হয। এমোনিয! টবান্ঃ) এবং (909৯ 1 এমোনিযার কাজ'হয 
মাটির মধ্যে যে মিশ্র চুণ জাতীয পদার্থ আছে তাব থেকে ক্যালসিযাম সরিষে 
দিযে নিজে সেখানে বসে লিড! | এব ফলে যতদিন না বীজাণু প্রক্রিযাব মাধ্যমে 
মিশ্র নাইট্রেট জাতীয় পদার্থে পরিণত হয ততদিন ইহ1 গাছের গ্রহণ উপযোগী 
হয ন|। কিংবা! জলেব সহিত মিশে ধুযে যেতে পাবে না। এটা নির্ভব 
করে মাটির নীচে কতটা তলায সাব দেওয! হলো তার উপরে । আরও 
কযেকটি বিষষেব উপবও এই ক্রিষ| নির্ভর করে ; যেমন, মাটিতে জলকাদার 
পরিমাণ» জলসেচন, চুণ জাতীয পদার্থ ইত্যাদি । কারণ চুণ জাতীয পদার্থ 
ইহাকে মাটিতে নাইট্রেট আকাবে পরিণত হতে সাহাযা কবে। পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে, যদি সালফেট অব এনোনিয! সারকে লাঙ্গলের ফল। 
যতদূর যায সেই পরিমাণ মাটির নীচে দেওয়া যাষ অর্থাৎ আহ্কুমানিক 
৩"-৪"র মধ্যে তবে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং উৎপাদিত শশ্যও বেশী 
পরিমাণে পাওয়া যাষ। 

এমোনিযাম সালফেটের প্রধান অন্ুবিধা ইহা মাটিকে উত্তরোত্তর অন্তর 
করে তোলে অর্থাৎ প্রতি বসর যদ্দি একই জমিতে এই সার ব্যবহার কর! 
হয় তবে মাটির অন্নতা বুদ্ধি পাবে। পরীক্ষা করে দেখ গেছে যে, প্রতি ১০০ 
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পাঃ এমোনিষাম সালফেট ব্যবহার করার ফলে মাটিতে যে অন্নতা বৃদ্ধি 
পাষ তার নিরসনের জন্ত সেই পরিমাণ জমিতে মাটির অগ্নতা পূর্বাবস্থায় 
ফিবিয়ে আনার জন্য ১১০ পাঃ ক্যালসিযাম কার্বনেট যোগ করতে হয়। 
মৃৎ্-বিজ্ঞানীর! স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মাটিতে কোনরকমের অন্রতা 
নিবারক পদার্থ না দিযে যদি প্রতি বৎসর এই সার যোগ করা হয তবে 
ফপলের পরিমাণ হাস পাবে এমন কি একেবারে অনুর্বর মাটিতে পরিণত 
হতেও পারে । 

এ বিষযে একটি জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে । আমাদের দেশের 
কষকের! বলেন যে, যে জমিতে বিলাতী সাব ( এমোনিযাম সালফেট ) ব্যবহার 
করা হয সে জমিতে মে বৎসর ভাল ফসল পাওযা গেলেও পরে ভাল ফসল 
হয না। অনেকে বলেন প্রতি ব্সর এ সার না দিলে এবং সারের পরিমাণ 
না বাডালে উৎপাদন কমে যায, কথাট। একরকম ঠিকই । কারণ আমাদের 
এই বাংলাদেশেব ও ভারতেব পূর্বাঞ্চলের মাটির অশ্তার পরিমাণ ৫ থেকে 
৬ 9৮ ইউনিটের মধ্যে। সাধাবণভাবে দেখতে গেলে এই মাটি একটু অন্ন 
কাবণ ৭--৭ ৫& ইউনিট হলো নিবপেক্ষ বেখা। আব এক এক ইউনিট ১০ গুণ 
অস্ত বৃদ্ধি ও কমতি নির্দেশে কবে। তাই যে মাটির 2 ইউনিট ৬ সেই 
মাটিতে ১০ গুণ অক্ত! বেশী। আর যে মাটির অগ্রতার পরিমাণ 077 ইউনিট 
৫ সেমাটির ১০০ গুণ অগ্রতা বেশী । 

সুতরাং আমাদের এই অঞ্চলের মাটিতে অন্তার পরিমাণ একটু বেশী। 
এই অবস্থায যদি বৎসরের পর বৎসর এমোধিয়াম সালফেট যোগ কর! হয তবে 
মাটিতে আরও অল্লত। বেড়ে যাবে। এক একটি ফসল এক একটি বিশেষ 
অম্যুক্ত মাটিতে ভাল হুয। সুতরাং যে মাটির লু ইউনিট এখন &.৬ সেখানে 
ভাল ধানের ফসল পাওষ! যাচ্ছে। ২1৩ বৎসর পর পর কোন রকম চুণ না 
ছড়িযে সেই মাঠে খদ্দি বেশী মাত্রায় এমোনিয। সালফেট ছড়িযে দেওযা| যায় 
তবে সেই মাটির এ ইউনিট কমে যাবে এবং সেই অক্তাষ ভাল ধান জদ্মিকে 


৫২ কবিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


না। এর ফলেই কৃষক বলেন যে, প্রথম বৎসর জমিতে ভাল ফসল পাওয়া 
গেলেও পরে আর ভাল ফসল পাওয়। যাঞ্জে না। 

এই যে সমন্যা এটা আদৌ দূরপনেয় নয। পরিমাণমত চুপ মাঠে 
ছড়ালে ফসলের মাত্রা বেড়ে যাবে । কিন্তু যে মাটিতে অশ্লত1 কম বা লোনার 
পরিমাণ বেশী সেখানে এর ব্যবহার ঠিক নহে। সেখানে মাটিতে গন্ধক 
ছড়াতে হয়। এর ফলে মাঠের লোনা অংশের হাস পায়। 

আমাদের প্রথমেই জান! উচিত কোন্‌ পদার্থের কি দাম? কারণ কৃষক 
জমিতে সার দিতে গিয়ে প্রথমেই খতিযে দেখবে যে কোন্‌ সারটার 
কত দাম। এমোনিয়াম সালফেট দামেও সম্তা ও ব্যবহার করাও 
স্থবিধাজনক | তার ফলে কনককে মাঠে চুণ দ্রিতে হলেও কৃষক জমিতে 
এই সারই দিবে । 

বাজারে যে সমস্ত এমোনিয়! জাতীয় সার পাওয়া যায় তার মধ্যে সব থেকে 
কম দাম এমোনিয়ার। কারণ যখন কয়ল! থেকে জ্বালানি গ্যাস তৈরী করা 
হয় তখন বাড়তি পাওনা হিসেবে (95-01:০94906) এই তরল এমোনিয়! 
পাওয়। যায়। ত! ছাড়! বাতাসের নাইট্রোজেন ও জলের হাইড্রোজেন 
'যদি বিদ্যুতের সংস্প্শে পোড়ান যায় তবে তা থেকে এমোনিয! পাওয়া যেতে 
পারে । এই এমোনিয়ার সহিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশিষে বিভিন্ন 
মিশ্র পদার্থ তৈরী করে মাঠে ছড়ান যায়। 

ক্যালসিয়াম ছাঁয়নামাইড-_ক্যালসিযাম ছাযনামাইড নামক মিশ্র 
সারে যে নাইট্রোজেন থাকে সেই নাইট্রোজেন পাওষা যায় বাতাস থেকে । 
লাইমষ্ঠোন (চুণ জাতীয় পদার্থ) ও কয়লা সংমিশ্রণে এট! প্রস্তত হয়। 
এই সার জমিতে ছড়ালে প্রথমতঃ ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পাবে, দ্বিতীয়তঃ, 
ছায়ানোজেন প্রভাবে জমিতে বীজাণুক্রিয়া বেড়ে যাবে। চাষের পুর্বে 
যখন মাটি খোঁড়া হয় তা ছাড়া যখন জমিতে ঘন ঘাস ইত্যাদি আগাছা 
থাকে তখন এই সার দিলে মাটির বিশেষ উপকার হয়। ক্যালসিয়াম 
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প্রভাবে মাটির অশ্নতা হাস পাবে তা ছাড় যে সমস্ত আগাছ। জমিতে 
থাকে .কিংবা যে সমস্ত ঘাস লাঙ্গল দেওয়ার ফলে মাটি চাপা পড়ে সে 
) সবগুলি এই রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে মাটির নীচে পচে গিয়ে ভাল 
সবুজ সারের স্থষ্টি করে। মাটিতে বীজ বপন বা কোন চারাগাছ লাগাবার 
অন্ততঃ ১০1১২ দিন আগে এটাকে জমিতে ছড়ান উচিত। কারণ যতদিন 
ছাযনামাইড থেকে ইউরিয। স্থষ্টি না হয ততদিন পর্যস্ত ছায়নামাইড ক্ষতি 
করে। মাঠে যথেষ্ট পরিমাণ রস বা জলকণা বা জল না থাকলে ছায়নামাইড 
থেকে এমোনিয স্থষ্টি হয না। সুতরাং যে মাঠে প্রচুর জল নেই সেখানে 
এই সার দিযে যদ্রি বীজ ছড়ান হয তবে সে বীজ নষ্ট হতে পারে । সে জন্ঘ 
যখন সবুজ সার তৈরী করতে গিষে লেগুমিনাস জাতীয় কোন গাছই হৌক 
বা নন্-লেগমিনাস জাতীয গাছই হৌক লাঙ্গলের ফলা মুখে যখন মাটির 
নীচে দেওযা হ্য তখন যণ্দ এই সার প্রচুর পরিমাণে ছড়ান যায তবে 
" গাছের পচনক্রিযায বিশেন সহাষতা করে । জমিতে প্রচুর ঘাস থাকলে একবা'র 
মাত্র লাঙ্গল দিযে যদ্দি এই সার ছড়ান যায তবে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। 
কারণ এই সার ঘাসগুলিকে মেরে ফেলতে সাহায্য করবে। আগাছ৷ 
মারবার জন্য এর ব্যবস্থ। খুবই চলতি । এতে এদের নাইট্রটজেনের পরিমাণ 
একটুও কমে না। এই কারণে সকালবেলা যখন মাঠে শিশিরকণ! পড়ে 
তখন এই রাসাযনিক সার ছড়ালে বিশেষ ফল পাওষা যায়। 
ইউবিয়া_ইউরিষ। নামক অজৈব বা রাসাষনিক সারে নাইট্রোজেনের 
পরিমাণ খুব বেশী । ইহ। দেখতে সাদ1। মটিতে ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয় 
এমোনিয়া, স্থুতরাং ফল প্রায় এমোনিযার অন্কুূপ | এ দিযে মাটির অক্পতার 
পরিমাণ একটুও বাড়ে না । কিন্তু সব থেকে বড় কথা এ দিয়ে মাঠে নাইট্রোজেন 
ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া হয না । কতকট! এমোনিয়াম নাইট্রেটের মত। এ 
থেকে নাইট্রোজেন ভিন্ন আর কিছুই মাঠে দেওযা হয় না। তাছাড়। এটা 
যখন খোলা বস্তাতে থাকে তখন বাতাস «থকে জলকণার গ্রভাবে গলে যায়। 


&৪ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


করেব নাইট্রোজেন- প্রাণ ও উদ্ভিদের দেহ থেকে যে সার পাওষা যাষ 
মাধারণতঃ তাকে জৈব সার বল! হয ; এই সারের মধ্যেও নাইট্রোজেন থাকে । 
এই নাইট্রোজেনকে জৈব নাইট্রোজেন বললে অত্যুক্তি হয না। প্রাণীদের মল- 
মৃত্রে ও পশুপাখির বিষ্ঠায় নাইট্রোঞ্জেন থাকে । মাছের শক্ত আইস, যেখানে 
পণ্ড ও পাখী কাটা হয় সেখানকার আবর্জন! ও রক্তে, বিভিন্ন তৈলবীজে, যথা; 
তুলাবীজ, রেড়ির বীজ, সরিষার খইল ও তিসির বীজ প্রভৃতি তৈল জাতীষ 
বীজ থেকে তৈল পিষে নেওযার পর যে সমস্ত খইল জাতীষ পদার্থ থাকে সেই 
সকল পদার্থেও নাইট্রোজেন থাকে । এর একটা তালিকা পূর্বে দেওয়া 
হইযাছে। খইলের ব্যবহার আমাদের দেশের চাষীদের কাছে একটুও 
আধুনিক ন। কারণ শীতকালে যে সমস্ত শাকসজজী উৎপন্ন করা হয সে 
সমস্ত সী জাতীয ফঘলের জঙ্ত সব সমযই খইলের ব্যবহার হযে আসছে। 
এদ্িযে জমির কোন ক্ষতি হ্য না। তবে এতে নাইট্রোজেন বা ফসফরাস 
খুব কম মাত্রায় থাকে। 

অবশ্য প্রয়োজনীয় অল্পপরিমাণ অবস্থিত গাঁর__কষকদের মধ্যে 
এই বিশ্বীসটি বেশ দান] বেঁধে আছে যে যদি গাছপাল] পচান সার ও প্রাণিদেহ 
হইতে নির্গত বা জাত সার জমিতে দেওযা যায তবে যে কেবলমাত্র জমির 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তা নয ইহার উর্বরতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। 
পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীর! দেখেছেন যে, এতে এমন কতকগুলি রাসাযনিক 
পদার্থ থাকে যাহার! মাটি থেকে খাগ্ধ সংগ্রহ করতে গাছকে সাহায্য 
করে। আর এর মধ্যে কতকগুলি ধাতব পদার্থ থাকে। মাটিতে 
এদের প্রয়োজন অতি অন্পই এবং অতি অল্প পরিমাণে থাকে । কযেক 
পি. পি. এম. অর্থাৎ তার দশলক্ষ ভাগে ১ থেকে £ অংশ মাত্র। 
কিন্ত এদের প্রয়োজন আছে, যেমন বোরণঃ ম্যাঙ্গানিজ, সালফার, 
ক্লোরিণ, মলিবডিনাম ইত্যাদি। পরে এদের বিশদ আলোচনা 
করা হবে। এই জাতীয় প্রাণিজ সার বা জৈব সার মাটিতে 


নাত্রোজেন ৫৫ 


ছিটিয়ে না দিয়ে যদি লাইন করে দেওয়া যায় তাহলে আরও বেশী ফল 
পাওয়া যায়। 

কষককে জমিতে সার দিতে গিযে কযেকটি জিনিষের উপর লক্ষ্য 
রাখতে হয। প্রথমতঃ) নাইট্রোজেনের দ্রাম বেশী হবে না। অনেক সময় 
সারেব দাম কম কিন্ত তাতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে তার পরিমাণ 
কম তওষায জমিতে সারের পরিমাণ বেশী লাগে। ফলে যেমন দ্বাম 
বেশী পড়ে যায তেমনি ছডাতে বাঁ লাইনে সার দিতে খরচ বেশী হয়। 
অনেক সার আছে দামে বেশী কিন্তু মাটির প্রযোজন কম হয় কারণ তাতে 
নাইটোজেনের পরিমাণ বেশী। এবিষযে সব দেশের কৃষকের! ওয়াকিবহাল 
হযেছেন। দ্বিতীযতঃ, যে সার পারিপার্থিক আবহাওযাতে একটু অসাবধান 
হলে নষ্ট হযে যাওযার ভয থাকে সে সার কৃষক জমিতে ঢালতে দ্বিধা করে। 
যেমন ইউরিয়া অতি সাধারণ অবস্থাতে বাতাস থেকে জলকণ!| টেনে নিয়ে 
কাদামাটির আকার নেয। এতে এই সার কোন মাটির সহিত না মিশিয়ে 
বা জলে না মিশিয়ে ছিটালে এক জাযগায বেশী পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা । 
এব ফলে ঠিকভাবে সার ছিটান যায না। তৃতীযতঃ, মাটিতে সার ছিটানোর 
স্থবিধা। চতুর্থ, ক্ষেতের মাটির আকৃতি, প্রকৃতি, উচ্চতা ইত্যাদি অনুযায়ী 
মাঠে শন্তোৎ্পাদন। এই সমস্তগুলি বিশেষ বিবেচনা করে কৃষক মাঠের 
জন্য সার নির্বাচন করবেন। নাইট্রোজেন জাতীয় সব সারই কোন না কোন 
দেশে স্থাধী আসন লাভ করেছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


মাটি ও বীজীণু ( 5011 ৪170 73906০119 ) 


বীজাণু ক্রিয়াঁ-একটি বিশেষ কোন মাটির উৎপাদ্দিকা শক্তি সেই 
মাটিতে কার্বন জাতীয পদার্থ থাকার উপর নির্ভর করে এটা আগেই 
আলোচনা কর! হয়েছে। যে সমস্ত বীজাণু মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি 
করতে লাহায্য করে তারা এই কার্বন জাতীয পদার্থ খ্রেকে খুব বেশী 
খান্ধ পাষ ও তাদের বংশ বৃদ্ধি করতে সুবিধা হয। এই বীজাণুগুলি 
অতি ক্ষুদ্র যা খালি চোখে দেখা যায না। এই ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থগুলি 
মাটিতে বিভিন্ন অবস্থার স্যা্টি কবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাত্র 
১ শ্বাম মাটিতে কযেক লক্ষ কীজাণু আছে। এদেব মধ্যে শতকরা ৯০ 
ভাগ বীজাণু ব্যাকটিরিযা, শতকরা ৯ ভাগ একটিনোমাইসিস ও শতকরা 
১৯ ভাগ অন্য কোন জাতীষ বীজাণু। 

মৃত্তিকা সংরক্ষণে কার্বন জাতীষ পদার্থ বৃদ্ধি পেলে কীজাণু ক্রিয়া (9০০০০- 
118] 2০৮10) বৃদ্ধি পা । মাটিতে গাছপালা, লতাপাতা পচে ও তাহাতে 
বীজাণুর বংশ বৃদ্ধি হয। এই কাবণে কোন জমির শন্তোৎ্পীদনের প্র্যান 
করবার সময বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখ! উচিত যেকি প্রকারে মাটিতে কার্বন 
জাতীয় পদার্থ বৃদ্ধি করা যায। এর জন্য তিন বৎসরেই হউক, ব! চার 
বৎসক্েই হউক, নিশ্চযই একবার মাটিতে সবুজ সার বা উদ্ভিজ্জ সার দেওয়া 
উচিত। এতে কেবলমাত্র মাটিতে বীজাণুর বৃদ্ধি হয না, সমস্ত গাছের 
পাতায় ও ডালে যত রাসাযনিক পদার্থথাকে সেগুলি মাটিতে মিশে যায। 

মাটির নীচেকার ক্ষুন্ত্রাদপি ক্ষুদ্র বীজাণুর চালচলন জানতে গেলে তাদের 
বীতি ও প্ররুতি সধ্বন্ধে জান! দরকার । এর! এত ছোট যে অনেক সময় 


মাটি ও বীজাণু ৫৭ 


সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পডে না। এই বীজাণু গোষ্ঠীর উপর মার্টির উৎ- 
পাদিক। শক্তি নির্ভর করে। এদের কযেকটির সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 
হযেছে । আরও কযেকটির সম্বন্ধে আজও ভালভাবে কিছু জানা যায নি। 


ব্যাকটিরিয়া__ম।টিতে যে সমস্ত বীজাণু আছে তাদের মধ্যে ব্যাকটিরিয়! 
( ০৪০০৩৫1৪ ) প্রধান। যদ্দি উপমূক্ত পারিপাশ্থিক পায তবে কযেক মিনিটের 
মধ্যেই একটি মাত্র বীজাণু কযেক শত বীজাণু স্ি করতে পারে । যদি মাটি 
অশ্র-রসাত্বরক €( এসিভিক ) অর্থাৎ 9ল ইউনিট ৫& এর নীচে থাকে এবং মাটিতে 
পরিমাণ ম5 ক|বন জাতীয় পদার্থ থাকে তবে সেখানে যে বীজাণু বৃদ্ধি পাষ 
তাকে ফাঙ্গাস (6088১) জাতীয বীজাথু বল!"হয । যেখানে খুব বেশী জলীয় 
আবহাওয! ও ম।টিতে প্রচুর জল থাকে না, সেখানে এলগি (৪189০) বৃদ্ধি 
পা ন।। এদের প্রাদুর্ভাব হয ছাযাঞ্চলে স্তাৎসেতে স্বানে। 

মাটিতে সার দেওযাব পর মাটিতে একটিনোমাইসিস্‌ জাতীয বীজাণু 
বৃদ্ধি পেতে পারে । মাইক্রোকক্কাস সাধারণতঃ বেশী থাকে না। এক 
একটি বীজাণু এক একটি বিশেষ আবহ্বাওযায ভালভাবে বেডে উঠে। সেই 
কারণে নড়ুল জাতীষ বীজাণুর বুদ্ধির জন্য সাধারণতঃ পীট জাতীয় মাটির 
প্রয়োজন | ইহ।কে উত্তাপ দ্রিযে গরম করনার পর নড়ুল জাতীয নীজাণু বৃদ্ধি 
করা হযে থাকে । কাৰণ এই জাতীধ বীজাণুর একটি বিশেষ ধর্ম হলো 
বাতাস থেকে [বিঃ সংগ্রহ কর।। 

প্রোটোজোয়া__এভিন্ধ ম।টিতে বিভিন্ন রকমের ক্ষুদ্র কীট থাকে 
(5:০0০০৪), এগুলিকে প্রাণী বল! যেতে পারে । মাটির মধ্যে যে অনবরত 
পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তার একটি কারণ যে মাটিতে অসংখ্য প্রোটোজোয়া 
(9:969208) আছে। লতাপাত!। পচা কোন স্থানে যদি একটি মাত্র 
প্রোটোজোয| পড়ে তবে কযেক ঘণ্টার মধ্যে ইহা এক থেকে একলাখে পরিণত 
হয়। যদি কোন গোবর সারে এই প্রোটোজোযা পড়ে তবে অতি সত্বর 
সেখানকার অন্তান্ত বীজাণু খেয়ে ফেলবে ও প্রোটোজোয়ার সংখ্যা কয়েক 


&৮ ক্লষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


মিলিষনে ( ১০ লাখে এক মিলিযন ) পরিণত হবে। যখন প্রোটোজোযার 
সংখ্যা অনেক বেশী হযে যায ও খাছ্যের' অভাব পড়ে তখন প্রোটোজোযার 
মরে যায় ও সেই সমযে বহু একটিনোমাইসিস্‌ ও অন্তান্ত বীজাণু বেজে 
উঠবার সুবিধা পায। 


এক গ্রাম (812) মাটির মধ্যে ১০ লাখের উপর ব্যাকটিরিযা (১৪০৮- 
808) থাকে । এর থেকে কিছু পরিমাণ ফাঙ্গাদ (97803) ও এলগি 
(৪182০) এবং ২৫ থেকে ৩০ হাজারেব উপন একটু বড় বকমের প্রোটো- 
জৌযা থাকে। এদের মধ্যে যেগুলি একটু বড় ও লঞ্ধা ধরণের তাদেব 
দেহের পরিমাণ চওড়া ১ মিলি মাইক্রোণ ও ল্খা এর &ুদড থেকে ছুই 
গুণের মধ্যে । ধরে নেওযা বাক কোন সাধাবণ মাটিতে শতকরা! & ভাগ জৈব 
ও উদ্তিজ্জ পদার্থ আছে। অর্থাৎ লাঙ্গলের ফলা মাটির মধ্যে যতট! নীচে 
যেতে পারে সেই পরিমাণ'এক একর জমিতে ৫০ টন জৈব পদার্থ (9:58710 
009606) পাঁওষ! যাবে । কারণ ৬ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর এক একর জমির 
মাটির ওজন ২,০০০১০০০ মিলিযন পাউণ্ড। অন্গপাতে হিসাব কবে 
রাসেল দেখিযেছেন যে, এক গ্রাম পরিমিত মাটিতে ৩০০ কোটির অধিক 
মৃত কোষ (০611) আছে। জীবন্ত অবস্থায এদের ওজন ৩ মেট্রিক টনের 
সমান । এদের শুফ অবস্থায় ওজন ১৩০০ পাউণ্ড হবে এবং এদের মধ্যস্থিত 
নাইট্রোজেনের ওজন হবে ১৩০ পাউণ্ড। পবীক্ষা করে আরও দেখা গেছে 
যে, উপরে যে শু দেহের ওজন দেওয়া হযেছে অর্থাৎ ১৩০০ পাউগু এর 
শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ কেবল মাত্র ক্ষুদ্র বীজাণুদিগের কোষের ওজন । 

এই যে সমস্ত বীজাণু গোঞ্ভীর আলোচনা কর! গেল এরা মাটির সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ভিন্ন হাজারো বকমের বীজাণু মাটিতে পাওয়া 
যায়। সেগুলি আমাদের আলোচ্য বিষ নয। ষে সমস্ত বীজাণু 
মাটিকে অনবরত পরিবর্তিত করছে তাদের দেহের রাসাষনিক বিশ্লেষণ 
করলে দ্রেখা যায যে তাদের দেহের শতকবা ১০ ভাগ ৈঃ, ৪ ভাগের উপর 


মাটি ও বীজাথু ৫৯ 


ফসফরাস (0902) এবং শতকরা ২ ভাঁগেরও উপরে থাকে পটাশ (0)1 
এ ভিন্ন এদের দেহেতে আছে ক্যালসিযাম (0৪), ম্যাগনেসিযাম (18), লৌহ 
(56), সোডিয়াম (৪), সালফার ট্রাযক্সাইভ (903), এগুলির পরিমাণ 
শতকর! ১ ভাগেরও কম । 

বীজাণুর কাজ-_বীজাণুর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য, মাটিতে যে সমস্ত 
জৈব পদার্থ (9:891710 1786051) আছে বিশেষতঃ গাছের গোড। বা শিকড, 
শস্তাদির খভ ও পাতা বা যদি মাটিতে কোন সবুজ সার মোগ করা হযে 
থাকে তবে তাদের পচন ক্রিযার সহাযতা কর! । এদের আক্রমণের ফলে 
মাটিতে যে পচন ক্রিযা সুরু হয সেগুলি বিভিন্ন পর্যাযে চলে। এই সমস্ত 
পচন ক্রিষ! নির্ভর করে পারিপান্থিক আবহাওযার উপর । এর জন্ প্রয়োজন 
প্রথমতঃ জল ও দ্বিতীযতঃ উত্তাপ। জলের সাহায্যে এদের কাজ স্থরু হয় 
তারপর পচন ক্রিষ। বুদ্ধি হয অক্সিজেনের সাহায্যে । এরপরে অক্সিজেনের 
(092) পরিমাণ হাস পায ও সুরু হয অন্য ক্রিযা। সর্বশেষে বায়ুঃ উত্তাপ ও 
পরিমাণ মত জলের প্রভাবে মাটিতে নানা ধাতব বা অজৈব পদার্থের 
অয্মাইভ, নাইটিক এসিড এবং সালফিউরিক এসিড সৃষ্টি করে। এই বীজাণু 
ক্রিযার ফলে মাটিতে যে প্রধান ও অপ্রধান ধাতব পদার্থ আছে তাহারাও 
পরিবর্তিত হয ও সেই সমস্ত ধাতুর কার্বনেট, বাইকার্বনেট ও সালফেটের 
স্থষ্টি করে। 


এরোবিক ও এনারোবিক বীজাণু-উপরে যে সমস্ত বীজাণুর 
আলোচন! করা! গেল এর! সকলে জী ওবাযুর সাহায্যে বৃদ্ধি পায় ও 
মাটিতে নানাপ্রকার পরিবর্তন নিযে আসে । এই বীজাণুগুলিকে বলা হয় 
এরোবিক্‌ (৪০০১০) এভিন্ন মাটিতে আর এক জাতীয় বীজাণু 
আছে যারা সবখানে বায়ু না পেয়েও বংশ বৃদ্ধি করে। এইগুলিকে 
বলে এনারোবিক জাতীয় বীজাণু। যদি মাটিতে দুই পরমাণুর অন্তবর্তী 
স্থানে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অল্লাইভ (005) ও একটু জলকণ! 


চিও কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


থাকে তবে এদের সংখ্য৷ বৃদ্ধি বাঁ ক্রিয়ার খুবই সহায়তা হয়। আরও এক 
রকমের বীজাণু আছে যারা মাটির উপরের বাতাস থেকে নাইট্রোজেন (বঃ) 
টেনে নিয়ে নিজে খায় ও মাটিকে সমুদ্ধ করে। মাটিতে বীজাণু পরিবর্তন 
আনে কিন্ত এর জন্য অস্থকুল আবহাওয়া দরকার। এক এক রকমের 
বীজাগু এক একটি বিশেষ আবহাওয়াতে বেড়ে ওঠে বা বংশবিস্তার 
করে। নৌকা যেমন অন্বকুল আবহাওয়ায় ছুটে চলে বীজাণুও তেমনি অঙ্গৃকুল 
আবহাওয়ায় লক্ষাধিক বংশ বৃদ্ধি করে। অনুকূল আবহাওয়। বলতে সাধারণতঃ 
জল, বাঘু ও উত্তাপকে বুঝায়। এদের কম বেশীর উপর বিভিন্ন বীজাণুর 
ক্রিয়ার পরিমাণ নির্ভর করে। 

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উদ্ভিজ্জ বস্তুর সহিত সক্ক্রিয় বীজাণুর সম্বন্ধে 
আলোচন| করলাম | এখন আমরা অজৈব ব! ধাতব পদার্থের সহিত বীজাণু 
কিভাবে ক্রিয়া করে সে সর্থন্ধ আলোচন! করছি। মৃত্বিজ্ঞানীরা বলেন, অজৈব 
পদার্থের বহির্দেশে প্রচুর কোষ থাকে । আর এই কোষ থেকে মাঝে মাঝে 
এনজাইম (81১291)9) বেরিযে আসে । এই এনজাইম (€ 21025192) এর সাথে 
বীজাণু মিশ্রিত হয়ে সেই কোষের মধ্যে টুকে পড়ে। 

এই ধাতব কোষের মধ্যে ঢুকে পড়ে, বীজাণু তাকে শক্তি দেয় ও বাড়তে 
সাহায্য করে। সাধারণতঃ প্রাণীর! যেভাবে খাছ হজম করে সেই রকম খাছ 
প্রস্তুতির পর গাছ ও দেহের বিভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দেয়। তারপর কোন একটি 
জিনিষের কাজ মিটলে ব! বেশী হয়ে গেলে অব্যবহৃত জিনিষ বার করে দেয় 
আর যে সমস্ত জিনিষ গাছ হজম করতে পারে ন1 সেগুলি লিগনিণ ইত্যাদির 
আকারে গাছের অংশ হিস।বে রয়ে যাঁয়। 

গাছ নাইট্রোজেন জাতীয় খাগ্ খেয়ে পুষ্টিলাত করে। আরগাছ এই 
নাইক্রৌজেন মাটি থেকে সংগ্রহ করে। মাটি সেটা সংগ্রহ করে জৈব বা 
উত্তিজ্জ পদার্থ থেকে । তাহলে দেখ! যাচ্ছে যে, “গাছে গাছ খায়”। এটা যেন 
ঠিক মাছে মাছ খাওয়ার মত। সাধারণতঃ গাছের সকল অংশে প্রোটিন 


মাটি ও বীজাণু ৬১ 


থাকে । এই প্রোটিনের মধ্যে থাকে নাইট্রোজেন । আমাদের আলোচ্য বিষয় 
কেমন করে নাইট্রোজেন প্রোটিনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে । 

নাইড্রোজেনের রূপাস্তর_যখন এই জৈব পদার্থ বা লতাপাতা 
মাটিতে পচতে থাকে তখন এই থেকে যে নাইট্রোজেন বেরিযে আসে 
তা দিযে এমোনিযার স্থষ্টি হয, প্রোটিন থেকে সোজান্ুজি আমরা 
নাইট্রোজেন পেতে গারি নাঁ। প্রোটিন থেকে নাইট্রোজেন বেরিষে 
আসে তিনটি ধাপে। প্রথমে পচন ক্রিষা সুরু হওয়ার সাথে সাথে 
ন/ন1 বীজাণু (১৫০6018), একটিনোমাইসিস্‌ ও ফাঙ্গাস ভীষণভাবে কাজ সুরু 
করে দেয। এরফলে জল ও কার্বন ডাষ-অক্সাইড তৈরী হয। এই জল 
প্রোটিনের সহিত বাসাযনিক ক্রিষা করে এবং এমাইনো এসিড (2101170 
4০1৫) স্তি করে। এই এমাইনো এসিড থেকে তৈরী হয এমোনিযা 
(ালঃ) কার্বন ডাষ-অক্লাইভ (0025), জল মিথেন (07£) ও 
হাইড্রোজেন সালফাইড। এই ভাবে এই এসিড ও অন্যান্ত পদার্থগুলি মাটির 
সহিত মিশে গাছের পুষ্টিসাধশণ করে। এই পদ্ধতিকে বল] হয নাইট্রোজেন 
গঠন পদ্ধতি (10065861017) | 

মৃৎ্বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন, 
নাইট্রেট আকারে জলের সহযোগে গ্রহণ করে। একটু খঘুরিযে বললে দীড়ায় 
যে গাছ মাটি থেকে কোন ধাতব নাইট্্রেট (খুব সম্ভবতঃ ক্যালসিষাম নাইট্রেট ) 
গ্রহণ করে। 

ছুই বিভিন্ন দলীয বীজাণু (9০০18) দ্বার! মাটির মধ্যে রাসাষনিক, 
প্রক্রিযা৷ চলে ও মাটির মধ্যকার নাইক্রোজেন এমোনিযাম নাইট্রেটে আকারে 
পরিবর্তিত হয। এদের একটির নাম নাইট্রোসোমোনন (216:00200- 
05), অপরটির নাম নাইট্রোব্যাকটর (ব5:0060: )। বিভিন্ন বীজাণু 
ক্রিয়ার মধ্য দিষে সর্বশেষে ক্যালসিযাম নাইফ্রেট, নাইটিক এসিড 
প্রভৃতি রালায়নিক পদার্থগুলি পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে 


৬২ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


মাটিতে ঢুণের মধ্য দিয়ে ক্যালদিয়াম যোগ করলে ক্যালসিয়াম অকদাইড 
তৈরী হয়। যদ্দি মাটিতে চুণ যোগ কর! না হয় তবে নাইট্রিক এসিড 
তৈরী হওয়ার সম্ভাবন। থাকে । এর ফলে রাসায়নিক ক্রিয়ার গতি অতি 
মন্থর হয়ে পড়ে। এই বীজাণুংক্রিয় সম্পন্নের জন্য জলবায়ু ও উত্তাপ 
বিশেষ দরকার । যদ্দি বায়ুর উত্তাপ ৮০০ ফা. নীচে নামে তবে এই 
বীজাণু-ক্রিয়ার গতি কমে গিয়ে অনেক সময বন্ধ হয়ে যায । যদি উত্তাপ বেড়ে 
৯০৭ ফা. ওঠে তবে বীজাধুবক্রিয়ার সামান্য বৃদ্ধ হলেও বীজাণুর সংখ্য! 
বৃদ্ধি হয় না। ধীরে ধীরে ক্রিয়ার গতি কমে আসতে থাকে। 
এমোনিয়াফিকেশন (এমোনিয়া গঠন প্রণালী) ও নাইটি ফিকেশন 
(নাইট্রোজেন গঠন প্রণালী )-র কাজ পুরামাত্রায চলে 'যদি মাটির জল- 
ধারণ করার ক্ষমতার ১৯ অংশ জল সেখানে থাকে। মাটিতে যদি 
অজৈব পদার্থ বেশী থার্টক তবে নাইট্রেট নাইট্রোজেন সৃষ্টির ব্যাঘাত 
হবে। 

আমাদের দেশের নীচু জমিতে ধান হয়। এর উৎপাদনের পরিমাণ একরে 
১৩০০ পাঃ থেকে ১৫০০ পাঃ পর্যস্ত। জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে কেবল 
মাত্র অজৈব সার দিলে ভাল ফলল পাওযা যায না। আমাদের 
দেশের জমিতে একরে ১০০০ পাঃ নাইট্রোজেন পাওয়| যায়। ক্ষেতের 
ফদল বাড়াতে গেলে এর থেকে আরও বেশী নাইট্রেটে নাইট্রোজেন 
দরকার । সেখানে মাঠে কোন সবুজ সার দিয়ে যদি ক্ষেতে ৫০ পাঃ 
নিয়মে মাটিতে অজৈব সার দেওয়া যায়, তবে মাটি থেকে বিশেষ ফল 
পাওয়। যাবে। এর জন্য প্রয়োজন মাটিতে সর্ব প্রথমে অজৈব সার 
দেওয়া । কারণ প্রথমটি না হলে পরবর্তীগুলির কোন কাজ হয় না। 
প্রথমটির সম্পাদন হলেও দ্বিতীয়টির জন্য জল প্রয়োজন হয় কিংবা মাটি 
যদি এসিডিক হয় বা! ট7 ইউনিট &০ এর নীচে নামে তবে চুণ 
দিতে হয় । 


মাটি ও বীজাণু ৬৩ 


এখন দেখা যাক কি প্রকারে গাছের শিকড বাধু থেকে টব টেনে 
নিয়ে আসে । ছুটি উপাষে মাটিতে টৈঃ বৃদ্ধি পা । বর্ধাকালে যখন বৃষ্টি 
হয তখন বৃষ্টির জলকণার সহিত আকাশ থেকে এমোনিয়া জলের সহিত 
মিশ্রিত হযে মাটিতে পডে। দ্বিতীষটি শন্ঠোৎপাদনের ফলে গাছের শিকড় ও 
পাতা ইত্যাদি মাটিতে পচে মাটির ও বৃদ্ধি করে। এই যে ছুটি উপাষে 
মাঠে ও বুদ্ধি হয এর দ্বারা একরে ২ থেকে ৫ পাউণ্ডের বেশী সার 
যোগ হয না। প্রতি বৎসর জমিব উপর দিযে জল চলাচলের ফলে 
এবং ক্ষেতে উৎপন্ন মাটি থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় শস্ত খাছ্ভ টেনে 
নেওযাব ফলে মাটিতে এই জাতীয পদার্থের অভাব অন্তভূত হয। বৎসরে 
যতট| পরিমাণে নাইট্রোজেন মাঠ থেকে চলে যায ঠিক ততটা পরিমাণ 
এই জাতীষ সার মাঠে বৎসবে যোগ হয না। এই সমস্ত জৈব ও 
অজৈব পদার্থ হ্রাস পাওযাব ফলে জমি প্রতি বৎসর উর্ধরতা হারিযে 
ফেলছে। যে সমস্ত গাছ লেগুমিনাস জাতীয় তাদেব শিকড মাটিতে বৃদ্ধি 
হওযাঁর সাথে সাথে বাতাস থেকে নাইট্োজেন টেনে নেষ এবং শিকড়ে 
ফুলে ওঠ স্থানে জমা করে বাখে। পবে তাদ্রেবকে কেটে ফেললে, 
শিকডগুলি মাটির মধ্যে থেকে যায ও এব দ্বারা মাঠে নাইট্রোজেন 
বাড়ে। আরও ভাল হয যদি এই লেগুমিনাস জাতীষ গাছগুলি পূর্ণতা 
পাওযার আগেই চষে মাটিতে মিশান যায । কারণ তাতে তাদের দেহে যে 
নাইট্রোজেন থাকিবে সেগুলিও মাটিতে মিশে যাবে। 

এই জাতীষ গাছের শিকডে নড়ুল বীজাণু থাকে, এদের কাজ বাতাস 
থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিযে এসে শিকড়ে নানা স্থানে জমা করা। 
এরা না থাকলে গাছ, যদি কোন জৈব পদার্থ মাটিতে থাকে তবে সেখান 
থেকে নাইট্রোজেন টেনে বার করে। সুতরাং কোন মাঠের ফসলোৎ- 
পাঁদনের প্ল্যান করতে গিযে দেখা উচিত কোন জাতীষ বীজাথু মাঠে 
বেশী আছে। বদ্দি নড়ুল বীজাণু মাঠেতে, না থাকে তবে এই জাতীষ বীজাণু 


৬৪ কৃষিবিজ্ঞানের গেড়ার কথ! 


কৃত্রিম উপাযে স্ষ্টি করে তার মধ্যে অঙ্কুরোদগমের স্থুবিধা করে দিলে গাছের 
শ্রীবৃদ্ধি হবে। পু 
নডুল জাতীয বীজাণু শুষ্ক আবহাওযায (957751096০) গডে উঠে, এতে 
ছুরকমের বাঁজাণু থাকে “লেগুম” ও নডুল”। লেগুমগুলির দ্বারা শর্করা 
জাতীয় খাদ্য তৈরি হয আব নডুল বীজাণুগুলি এগুলি খেষে পুষ্টিলাভ 
করে। এদেরও আবার ভাগ আছে, কোন একটি বিশেষ শ্রেণীব লেগুম 
বাঁজাণু কেবলমাত্র কে।ন একটি নড়ুল বীজাখুব সহযোগে বাডতে পারে | 
নিয়ে একটি লেগমিনাস জাতীয গাছের ভাগ দেওয! গেল । 
(১) আলফালফ! (লুসার্ণ), মিষ্ট ক্লোভার | 
(২) লাল, ফিকে লাল, সাদ! ও মামথ ক্লোভার। 
(৩) বুনো ও মেগে! মিষ্ট কলাই জাতীয় গাছ। 
(৪) নান! রকর্মের বরবটা জাতীয গাছ ও ফরাসবিণ | 
(€) কাউপীজ, সিম্‌, বাদাম, লেসপেডেজা ও ক্রোটালিরিয | 
ননসিমবায়োটিক পদ্ধতি--আর একটি পদ্ধতি আছে যেটাকে বলে 
নন্সিমবাষোটিক অর্থাৎ জলের সহযোগে যেখানে বীজাণু অতি সত্বর 
গড়ে উঠে। এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান বীজাণু হলে এজোটোব্যাকটার 
(42০6০১৪০০০7) এবং ম্পিসিজ- এজোটোব্যাক্টর ক্রে! কককাস। এদের 
সব থেকে বড বৈশিষ্ট্য হলে! এজোব্যাক্টর তিন সপ্তাহের মধ্যে এক একব 
জমিতে ২০০ পাঃ নাইট্রোজেন স্থষ্টি করতে সক্ষম । এর বৃদ্ধি পাষ শর্করা 
জাতীয পদার্থের মাধ্যমে । প্রাপ্তিযোগ্য ফসফেট ও ৮০০-৯০০ ফাঃ 
উত্তাপ ও মাটিতে তাহার গ্রহণযোগ্য $ অংশ জল থাকলে খুব বেশী বীজাণু 
বৃদ্ধি হয়। 
আর এক রকমের বীজাণু আছে তার নাম ক্লোনটিডিযাম প্যাসটোরিয।- 
নাম। এর সব থেকে বেশী কাজ করে অমন মাটির মাধ্যমে । যে কট! 
বীজাধু নিষে আমরা আলোচনা করলাম এ ছাড়া আরও অনেক বীজাণু 


মাটি ও বীজাণু ৬৫, 


আছে যাদের দিষে মাটিতে সহজে নাইট্ররজেন বৃদ্ধি হয। কিন্ত নেগুলি 
অপ্রধান | দেখা যাঁয় একমাত্র নড়ুল বীজাণু গাছের জীবস্ত অবস্থায় 
বাতাস থেকে নাইক্রোজেন টেনে নেষ। এই পদ্ধতিতে যে নাইট্রোজেন 
পাওয়া যায তার পবিম।ণ মোটেই কম নয। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হল 
যে*্গবমেব সমযেও কাজ সমানভাবে চলে । 

বাজাণু (ক্র! মাটির মধ্যে চক্রাকারে হযে চলেছে । এই মাটি থেকে 
খাগ্য গ্রহণ করে গাছ বেডে উঠে । আবাব গাছ ফসল দিযে মরে গিষে 
ন|টির সঙ্গে মিশে মাটিতে সাব বৃদ্ধি কবে, সেই সার পববর্তী ফসল এসে 
টনে নেষ। 

গাছেব কোন অংশে যখন পচন ক্রিযা আবন্ত হয বা তার কোন অংশের 
উপর বীজাণুগুলি ক্রিযা আরম্ভ কবে তার সম্পূর্ণ পবিণতি হয সেই অংশে 
যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ আছে তাহাদিগকে মুক্ত কবে। অর্থাৎ এই 
বাজাণু-ক্রিযাব সমাপ্তি হয যখন পাতায অবস্থিত সমুদয রাসায়নিক পদার্থগুলি 
পাতা থেকে বেবিযে আসে । এই রাসাযনিক পদার্থ মুক্ত করতে গিষে 
গাছের মুখ্য উপাদান জল, ও কার্বন ডাষ-অক্সাইড পাত। থেকে নিষ্ষাশিত 
হযে আসে। এ সমযে গাছের দেহে বা পাতায যে সমস্ত প্রধান 
থাছ্দ্রব্য জমা ছিল যেমন ক্যালসিযাম, ম্যাগনেসিযাম ও অন্যান্য অপ্রধান 
খাগ্যাবলী৷ যেমন না ইট্রেট, কার্বনেট, সালফেট ও ফসফেট প্রভৃতি মিশ্র পদার্থ 
গাছের দেহ থেকে বার হযে আমে। গাছের খাগ্য সম্বন্ধে যে চক্রাকার়ের 
কথা উপরে বলা হযেছে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পারিপাশ্বিক আবহাওয়ার 
উপর-_ উত্তাপ, বায়ু ও জল- আর এটা সময-সাপেক্ষ। 

যখন মাটিতে এই বীজাণু-ক্রিয়া চলে ব1 ক্ষষ সাধন হয, তখন কার্বন, 
সালফার ও নাইট্রোজেন অগশ্রতার (এটিডের ) আকারে নির্গত হয়। 
মাটিতে নানা অন্দৈৰ পদার্থ আছে। তারা এই অন্পগুলির সহিত ক্রিয়া 
করে, নুতন নূতন যৌগিক পদার্থের সি করে। আর্দ্র অঞ্চলে অনেক 

৫--(১ম) 


৬৬ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


সময় এই অজৈব পদার্থগুলি কাজ করতে সমর্থ হয় না। তখন মাটিতে 
পরিমাণ মত চুণ যোগ করলে পুঈরায় তারা সতেজ ও সবল হয়ে 
উঠে । 

বিভিন্ন কীট-__এ ভিন্ন মাটিতে নানা আকারের অনেক প্রাণী দেখতে 
পাওয়া যায়। পতঙ্গ শিশু, বিভিন্ন প্রপীলিক1 ও নানা জাতীয কীট । কীটের 
মধ্যে প্রধান কৌচে। | যে মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ আছে ও চুণ জাতীষ 
পদ্দার্থ আছে সেখানে এরা ভীষণভাবে সক্রিয়। এর| মাটিকে খুব উর্ধর 
করতে সাহায্য করে। মৃত্বিজ্ঞানীর মতে এক একর জমিতে প্রা ১ 
মিলিয়ন পাউণ্ড কেঁচো! থাকতে পারে । এদ্রের কাজ মাটির মধ্যে গর্ত করা, 
এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে যাঁওযা ও 'কার্বন জাতীয পদার্থ খাওযা। তা 
বাদে এরা যে মলমৃত্রাদি ত্যাগ করে সেগুলি মাটিতে মিশে গিযে মাটিকে 
উর্বর করে, তা বাদে পরা নীচের মাটি উপরে তুলে দেষ। ডারউইন 
বলেন & বৎসরে এরা এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটি উপরে তুলতে পারে। 
কার মতে এই পৃথিবীর অনেক সার এই ভাবে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। 
যখন গরম পড়ে তখন এই কেঁচোগুলো মাটির নীচের দিকে চলে 
যায় । 

মাটিতে নাইট্রোজেন-__ছুইটি বিশেষ আকারে মাটিতে নাইট্রোজেন 
বৃদ্ধি পায়। নাইন্রৌজেন জৈবাকারে গাছের ডালপালা লতাপাতা ও দেহ 
ইত্যাদির মাধ্যমে আর অজৈব অবস্থায় মাটিতে পড়ে সারের মাধ্যমে | 
জৈব দেহে থাকে প্রোটিন আর উপযুক্ত পারিপাস্থিকে এই প্রোটিন থেকে 
ট্বও বেরিয়ে আসে ও সেই টবও থেকে মিশ্র পদার্থ স্প্ি হয়। প্রথমে এই 
প্রোটিন থেকে পেটাটাইড-এর স্থষ্টি হয়, পরে পেটাটাইড থেকে এমাইনো! 
এসিডের সৃষ্টি হয়। 

মাটিতে থাকে অসংখ্য কীজাণু। স্বতরাং কোন নৃতন জিনিষ মাটিতে 
পড্ভার সঙ্গে সঙ্গে বীজাণু ক্রিয়৷ আরম্ত হয়। বিভিন্ন গুটি পদ্ধতিতে প্রোটিন 


মাটি ও বীজাণু ৬ 


পরিবতিত হতে পারে। প্রায় অধিকাংশ প্রোটিন থাকে মিশ্র আকারে 
নিউক্লিষিক এসিডের মধ্যে । নিউক্লিয়িক এসিডে তিনটি জিনিষ থাকে 
পাইরিডিমাইন, শর্করাজাতীয পদার্থ ও ফসফরিক এসিড । বিভিন্ন বীজাণু 
প্রক্ষিযার মাধ্যমে নিয়স্তরেব মেদ জাতীয় এসিড ও এমোনিয়! কিংবা এল- 
কোহাল, 002, নও ব। কোন এলডিহাইভ, নিয়স্তরের এসিড ও এমোনিষ। 
সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বীজাণুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ক্রিযা হলেও শেষ পর্যস্ত 
একই মিশ্র পদার্থ পাওয়া যায। কিন্তু পারিপাশ্থিক আবহাওষ! বিভিন্ন হলে 
তাব ফল বিভিন্ন হযে পড়ে । 

প্রোটিন ও এমাইনো এলিডেব সহিত নানা! প্রকার বীজাণু-ক্রিযার ফলে 
নানা প্রকাবেব ইনডল (1০০01) পাওয়া যায । এব মধ্যকাব ইনডল এসেটিক 
এসিড বা একজাতীয হবমন গাছেব বৃদ্ধিতে সহায়তা কবে। সেই কারণে 
যদি মাটিতে কোন জৈব সার দেওয| যায তবে মাটিতে এই জাতীষ ফাইটো- 
হোবমোনেব বুদ্ধিব সম্ভাবন! থাকে ও এরই ফলে গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয। 

(96178003014 - ০1০10 ৪,০10. 
0০00910.0775.0175.0174125.00)075+ 095 
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ইউরিয! থেকে অতি সহজে এমোনিযা হতে পাবে। 


০০4টি +গরন১০-(োন,)১০০১০০০১+ব7১+750, 


7 বল 
লা-০৭ 
মিড ৩, 


এমোনিয়া তৈরী হলে তার থেকে নাইট্রেট তৈরী সুরু হয়। যদি মাঠে 
ছায়ণামাইভ দেওয়। যায় তবে নাইটেট স্থষ্টি ধীরে ধীরে হয়। 


৬৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


এমোনিয়াকরণ বা 4১10002088:50900- প্রোটিন থেকে সত্বর 
এমোনিযা তৈরী কেবলমাত্র ব্যাকটেরিয়া প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না, 
প্রোটিনের বিভিন্নতার উপরও নির্ভর করে। ফাঙ্গাস-এর সাহায্যে প্রোটিন 
থেকে খুব তাড়াতাডি এমোনিযা! স্থষ্টি হতে পারে । টউজব পদার্থের সঙ্গে মিশ্র 
যেকোন মিশ্র আকাবে টিএ থাকুক না কেন-_শেষ পর্যস্ত বীজাণু-ক্রিষার 
মাধ্যমে বাত তৈরী ভযে যায। ফাঙ্গাস সহযোগ তাভাতাভি টব কৃষ্টি 
হয। এট] তিনটি জিনিষের উপর নির্ভর কবে--ট১) প্রোটিনের প্রকাবভেদ, 
(২) ক্রিযা মাধ্যম, (৩) ম।টিতে সব্জীজাতীষ পদার্থ । প্রোটিনের সঙ্গে 
ফাঙ্গাসের ক্রিষ। চলাব সময মধা পথে অনেক বিঃ নষ্ট হযে যেতে পাবে। 
তখন কাবৌহাইড্রেট থেকে এমাইনো৷ এসিড ও লিটিক এসিড তৈরী ভয। 
কিন্ত চুণের সহযোগে অশ্লতার প্রকোপ প্রশমত হলে (ি5৮0:91159) 
এমাইনে! এপিড জমা হয ্ যদি কোন প্রকারে কার্বোহাইড্রেডে বেশী থাকে 
তবে প্রোটিন কম মাত্রা এমোনিযা তৈরী করবে। কাবণ ফাঙ্গাস ও 
ব্যাকটেরিয়া প্রোটিনের চেষেও শর্করাজাতীষ পদার্থ ভালবাসে । দ্বিতীযতঃ 
যে সামান্ত এমোনিয| উদ্ভব হয সেট! শর্করাজাতীয পদার্থের সঙ্গে মিশে যাষ। 

তাহলে আমরা বলতে পারি যে পদ্ধতিতে সহজে ও সত্বর কোন পদার্থ 
থেকে বীজাণু প্রক্রিযার উত্তব হয তাকে বলা যেতে পারে এমোনিযা-করণ । 
॥ প্রোটিন থেকে এমোনিযা তৈরী খলে উপযুক্ত পারিপাশ্থিক ও 
আবহাওয়াতে এমোনিযা থেকে অক্সিডেশান পদ্ধাতিতে নাইন্টাইট তৈরী হয়, 
পরে লাইসেইঞ্ুহি হয । যদি মাটিতে অন্্রতা খুব বেশী হয় তবে নাইট্রাইট 
ও নাইট্রেট হয ন; মাটিতে এমোনিযা জভে! হয । 

মাটিতে এমেনিযা থেকে তিনরকমে না ইট্রেট তৈরী হয। 

(১) রাসাষনিক পদ্ধতি (২) পদার্২_রসাযন পদ্ধতিতে (৩) সবার 
উপরে-_বীজাণু প্রক্রিষায় । 

(৯) সোজা! কোন সহায়ক (০৪81550) যোগে এমোনিযা থেকে নাইট্রেট 


মাটি ও বীজাণু $৯ 


হতে পারে । যদি বাতাসে প্রচুর এমোমিষ! থাকে তবে আলক্রাভাষলেট 

বিকিরণ প্রভাধে এমোনিষ! থেকে নাইট্রাইট তৈবী হয। 
[বান,)১+40১৯ল্/ব05+ 7505 +402. 
বানু,ব০১+7১০১-বানএব03+ 850. 

(২) স্্ষেব কিরণে এমোনিযা থেকে নাইট্রাইট তৈবী হয। ডাঃ ধর 
দেখিযেছেন ভারতের মত উষ্ণমগ্ডলের মাটিতে যে সমস্ত তাপ সহাযক 
(6150900 08%91550 থাকে তাদের সহযোগে অঝ্সিডেশান পদ্ধতি চলে 
ও নাইট্রাইট তৈরী হয । 

(৩) মাটিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রাইট হষ্টিকারক বীজাণু থাকে 
তাদের প্রভ।বে এমোনিয। থেকে নাইন্রাইট তৈরী হয । 

2াবান।+90১-2ানাব0১+2750 
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মাটিতে অক্সিজেন বার হওযার ফলে বিডাকশান পদ্ধতি কাজ করে 
চলে। এবজন্য মাটিতে যে বিশেষ জলের প্রযোজন ৩1 নয-_এর ফলে 
নাইট্রেট মাটি থেকে অন্ত আকার নেয। 

(১) সোজাসুজি যাদেব বিঃ দন্কাব নিজের শক্তির 'জারে তার! 
নাইউ্রেট থেকে নাইট্রোজেন নিযে নেষ | 

(২) ন|ইটেটে অক্সিজেন হাবিষে নাইট্রইটে পরিণত হয। 

(৩) কিংবা অন্ত কোন বামাযনিক পদার্থে সঙ্গে ক্রিযা করে । এই 
পন্থাটিকে আখা। দেওয়া যায-_বিনাইট্রোজেন-করণ । 

বাতাসে প্রটুর নাইট্রোজেন আছে। আমর! জানি বাতাসে শতকর! 
৭৬ ভাগ শ্ৈঠ থাকে । বার প্রারন্তে যখন আকাশ মেঘে ছেয়ে যায় 
তখন বাতাসে বিন্দু বিন্দু জলকণাও পাওয়া যায। এই সমযে-বিদ্থ্যৎ হি 
হযে বিঃ +3ঘু2-2াবান, তৈরী হয ও বৃষ্টির জলেতে মিশে মাটিতে পড়ে। 
এইভাবে যে পরিমাণ এমোনিয়। মাটিতে আসে তার পরিমাণ খুবই কম। 


ৰ্ও কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


কিন্ত বেশী এমোনিয়া আমরা পাই স্টুটিতে আকাশ থেকে ছুইটি বিশেষ 
বীজাণুর প্রভাবে । নীল সবুজ এলগি (81856) বায়ু থেকে বিঃ টেনে আনতে 
সাহায্য করে। বীজাণু ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন জৈব মাধ্যম । সেখান থেকে 
তার! শক্তি আহরণ করে। 

এজোটোব্যাকটার-_এরোবিক বীজাণু বাতাঁস থেকে প্রচুর পরিমাণে 
নাইক্রোজেন টেনে আনে । এজোটোব্যাকটার বীজাণু বাতাস থেকে [বিঃ 
টেনে আনে । এজোটোব্যাকটার একটি বিশেষ অবস্থায় নাইকট্রোজেনাস 
সোজাসুজি টঃ-র সঙ্গে মিশতে পারে । অবশ্য প্রক্রিযার মধ্যে এদের কোন 
অস্তিত্ব নেই। যখন বীজাশণুদের খাদ্ধ উপযোগী জৈব পদার্থ ফুরিয়ে যায তখন 
যি 3 মু মিশে খনুও এমোনিয়ার কষ্টি করে । এক একটি জিনিষের সহ- 
যোগে বেশী নাইট্রোজেন ধরতে পারে । এদের মধ্যে গ্লকোজই প্রধান । 
এদের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া খায়। খুব বেশী কাদামাটি 
পূর্ণ মাটিতে এজোটো! ব্যাকটোরিয়া থাকে না। মাটিতে খুব বেশী জৈব 
পদার্থ, রাসায়নিক পদার্থের ঘন সন্নিবেশ বিশেষতঃ ফস্ফেটের অন্টের 
সঙ্গে রেবারেষি প্রভৃতির ফলে এই বীজাণুর কম বেশী হয়ে থাকে। 
অশ্পত। ঢ97 ৬ ইউনিটের কম হলে এজোটোব্যাকটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
পারে না। যদি কোন মাটির ঢ9%ন চুণ সহকারে ৬ ইউনিটে নিয়ে আসা 
হয় তবে তখনই এজোটোব্যাকটার ক্ষুদ্র প্রাণীসমূহ সত্বর বৃদ্ধি পেতে আরম্ত 
করবে । সার প্রয়োগে এই বীজাণুর সংখ্য! কম বেশী হয়ে থাকে । 

এলগির সঙ্গে এজোটে। ব্যাকটার বাচতে পারে । এবং দেখা যাষ-_ 
এদের সংখ্যা একই নময়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রায়ই দেখা যায়-_ 
নসটক এন! বায়েন! প্রভৃতির বীজাণুর সঙ্গে এদের পরিমাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
বিজোরিয়াম লেগুমিনাসম এর সঙ্গে দেখা যায় কেবলমাত্র এজোটো 
ব্যাকটিয়ার বৃদ্ধি হয়েছে । 

এলগি--এই বীজাণু তিন রকমের--(১) ঘাসধবুজ ক্লোরোফাইসিয়। 


মাটি ও বীজাণু পা 


(২) সাইনোফাইসিয়া (৩) ডাই, এটোমাসিয়া। এদের প্রয়োজন হয়_ 
কোন জৈব পদার্থের সাহায্য বিনা সবুজ কণা তৈরী করতে । সাধারণতঃ 
মাটির উপরি স্তরে এলগি থাকে । সার দিলে ৩"--৪" তলায যাষ কিন্ত 
বেশী তলায় এলগি যায না। সার দ্রিলে এলগি জাতের একটি বিশেষ 
অংশ বৃদ্ধি পাওযার ফলে মাটিতে ফসল বেশী হয। 

মাটিতে যদিও উপরি স্তবে ও জলশৃন্ত স্থানে এলগির প্রাছুর্তাব দেখা 
যায তবুও অন্তান্ত স্তরে ও শুফ জাযগায়ও এদেব পাওয়া যায। কারণ 
হূর্ষের কিরণে এদের বৃদ্ধি হয। স্বৃতবাং যারা মাটির তলায় থাকে 
হয তাঁর মৃত থাকে নয ত 1)505090:091৫ অবস্থায থাকে । এলগি তিন 
বকমের দেখ যায-(১) নীল সবুজ, (২) ঘাসেব মত সবুজ, (৩) ডাইএটোম । 
এদের মধ্যে নীল সবুজ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনে । 

নীল সবুজ এলগির এলাবাষেন1 ও নসটক বাতাস থেকে বিঃ টেনে 
নিযে এসে নিজেদের দেহেতে জমা কবে । তাবপর যখন সেই দেহ মাটিতে 
মেশে তখন এমোনিযার কাজ করে । 

পদ্ধতি- বিভিন্ন বীজাণু-ক্রিয।ষ ে নাইট্রোজেন মাটিকে উর্বরা করে 
তার জন্য প্রয়োজন শক্তিব (00185) আধার। এই শক্কি কখনও কম 
দরকার কখনও বেণী দরকার। গ্রকোজ শক্তির আধার | এরই মাধ্যমে 
বীজাণু সেলগুলিতে শতকর1 ৩০ ভাগ প্রোটিন বহন করে । এজোটোব্যাকটার 
বীজাণু প্রভাবের থেকে মুক্ত বি থেকে প্রথমে খানও তৈরী হয়। 

এজোটোব্যাকটার পদ্ধতিতে "নন 300 নাইট্রোজেন থেকে এমোনিয়া 
তৈরী করতে সাহায্য করে । ফলে £১5291:600০ ৪০৫৫ সম্ভবতঃ হাইড্রক্সাল।- 
মাইন তৈরী হয। মলিবডিনাম সহাযকের কাজ করে । এজোটোব্যাকটার 
বীজাণু হাইদ্রোজেনাসের সৃষ্টি করে আর এই হাইড্রোজেনাস, নাইট্রোজেন 
স্ষ্টি করতে সাহায্য করে । যখন এজোটো ব্যাকটার সক্রিয়ভাবে সেল বৃদ্ধি 
করতে থাকে তখনই বৈঃ টেনে নেষ ও সেল তৈরী করতে সাহায্য করে । 


ই কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


পারিপাশ্থিক আবহাওয়াতে গাছ ন্বন্ড়ে উঠলেও গাছের লম্যক্‌ বুদ্ধির জন্য 
প্রয়োজন প্রচুর আলে! আর বাতাস। কুর্যের আলোকে গাছ খান তৈরী করে 
জলের সহযোগে । জল জম! থাকে মাটিতে অণু মধ্যবর্তী স্থানে । প্রকৃতি 
সদয় হলে কোনদিন এর অভাব হয না আর নির্য হলে গাছ মরে যাবে। 
সুর্যের আলোর প্রভাবে ও উত্তাপেব তারতম্যে মাটিতে অক্সিজেন বৃদ্ধি- 
পদ্ধতি কাজ করে চলেছে । এরই ফলে মাটিতে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ 
বা সার আছে সেগুলি গাছের গ্রহণীয হযে পড়ে । 

নডুল বীজাণু-_লেগুমিনাস জাতীয গাছ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন 
সংগ্রহ করে এবং এমোনিষ! স্ষ্টি করে । সাধারণতঃ সবুজ সাব*গাছ দিযে কর! 
হয়। এই জাতীয গাছের শিকড়ে নডুল নামক একজাতীষ বীজাণু থাকে তার! 
বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। 

(১) কতকগুলি নডুলঃ্বীজ।ণু আছে যারা-_আঁশ্রযদাতা গাছেব সহযোগে 
অল্প নাইট্রোজেন ধরে আর কতকগুলি আছে যার! অধিক পরিমাণে নাই- 
ট্রোজেন ধরতে পারে। 

(২) যারা অল্প পরিমাণ বিঃ টানে সেই নড়ুলগুলি ছোট, গোল এবং 
সাদা। সার! শিকড ব্যপে গজায-এবং সংখ্যাতেও অনেক । কিন্তু যেশুলি 
আকারে বড, সেগুলি প্রধান শিকডের গায গজায, ঈষৎ রক্তিম।ভ বউ, 
একটু ল্ধাটে ধরণের অবশ্য সব গাছের এই রকম হয না। 

(৩) যেগাছের শিকডেব গাষ বীজাণু গজাবে তাদের বিশেষ জাতের 
উপর ভাল ও মন্দ নড়ুল গজান নিভর করে৷ নটি চষার ফলেও ভাল বা মন্দ 
নডুল গজাতে পারে । এদেরই ফলে ভাল নডুল কাজ নাও করতে পারে । 

(8) যে পারিপার্থিকে তারা থাকে তার প্রভাব এদের কাজে সাহায্য 
করে। এর প্রায়ই মন্দ অবস্থায থাকে | 

(«) একই গাছের শিকডে সক্রিষ ও নিষ্ক্রিয় নড়ুল থাকলে অন্যটি কাজ 
করে না। 


মাটি ও বীজাণু ৭৩ 


গাছেরু শিকড় প্রথমে শিকভস্থিত বীজাণুর উপর একপ্রকার রাসাঁধলিক 
ক্রিয়া করে তার ফলে বীজাণুগুলি শিকডেণ চারিদ্রিকে জমা হয। এখন 
বীজাণুগুলি ৪0551-এর মন একবকম লাল। বার করে, এর ফলে অন্থুলোম- 
গুলি বেঁকে যায । প্রথম অবস্থায এই বীজাণু অন্তলোমের মধ্যে প্রবেশ করে 
এবং পরভোজী হযে বাস করে তারপব ধীরে ধীবে গাছের প্রত্যেক দেলের 
মধ্যে ঢুকে পড়ে। উপধুক্ত পারিপাণ্বিকে এইরকমে তারা সংখ্যা বৃদ্ধি 
করে। এই সময প্রান্তস্থিত বাকলে এই ভাবে নূতন নডুল-স্স্টি হয এবং 
শিকড প্রান্তে বাকল স্ফীত হযে পডে। এইভাবে নূতন নড়ুল স্থষ্টি হয। 
কতকগুলি গাছে আবাব শিকডের চাবিদিক ছডিযে পডে। অনেক 
ক্ষেত্রে একটি_লম্বাম লাঠিরমত আকার নিষে শিকডের মধ্যে বাডতে 
থাকে । 

নডুল বীজ।ণু নিয়লিখি 5 পর্ধাযে বডতে থ।কে-_ 

(১) ছোট ছোট নৃতন নড়ুল অনেক থাকে । 

(২) আকারে বাড়ে। শর্করাঁতাতীয (08001750186) ও ফসফেটের 
উপস্থিতিতে আকারে বাডে । 

(৩) আস্তে আস্তে লঞ্ধা হযে লম্বা গোলাকার লাঠির আকার নেষ | 

(8) শর্কবাজাতীয পদার্থ হীন হলে অনেকটা লাঠির আকার নেষ। 
এইগুলি পরে লঞ্ষা লাঠি থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পড়ে। 

এই যে নডুল ব্যাকটেরিযা এরা মুলতঃ একজাতীয হলেও এদের মধ্যে 
পার্থক্য আছে--(১) আলফালফ। জাতীয (২) ক্লোভার জাতীয (৩) মটর 
জাতীষ (৪) বীন জাতীয (৫) লুপিনি জাতীষ (৬) সযাবীন জাতীয় (৭) কাউগীন্জ 
জাতীয় । এদের প্রত্যেকের আশ্রযদাতা গাছের শিকডের সহযোগে ইঃ 
টেনে আনার ক্ষমড়ী বিভিন্ন পরিমাণের । কতকগুলি গাছ আছে যারা 
নানারকমে নডুলের ক্রিয়। চালাতে পারে। বিভিন্ন গাছের মধ্যে পরাগযোগ 
হলে বীজ্াণুর সংখ্য! বেশী হয়। 


৭৪ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


রিজোরিয়াম--রিজোরিয়াম কুদ্ধির জন্য প্রয়োজন 2%7 &:৫--৭.০ 
ইউনিট। নড়ুল বীজাণু অশ্্তা সহকারী ও ক্ষয় সম্থকারী বিভিন্ন রকমের হতে 
পারে। আলফালফ! অল্পতা সহ করতে পারে, ন! কিন্তু লুপিনি খুব বেশী 
অল্লতা সহা করতে পারে । ০*_-৫০০ সে. বেশী বৃদ্ধি পা । কিন্তু ৬০০৬২" 
সেঃ তার মৃত্যু হয় ( ট9012] ৪ )। সব থেকে বেশী পাওয়া যায় 
১৮২০৭ মেঃ। সোজাত্মুজি সুর্যের কিরণ সহ করতে পারে । মাটি শুকিয়ে 
গেলে ক্ষতি হয় কিন্ত এদের ধ্বংস হয় না। কোন সারের মধ্যে রিজোরিযাম 
থাকে না। মাটিতে খুব মন্থর গতিতে চলে। আভ্যন্তরীণ জলপ্রবাহ যোগে 
এদের বিস্তৃতি হয়। 
সর্ষের আলোর অভাবে যখন আলোক সংশ্লরেষণ (1,90935100)6515) 
বন্ধ হয়ে যায় তখন টব £ টেনে আনাও বন্ধ হয় আর তখন এই বীজাণু আশ্রয- 
দাতা গাছের পরভোর্জী হযে বাস করে ।' যখন মাঝামাঝি আলোক 
সাহায্যে গাছের রান্না হয় তখন সবথেকে বেশী টৈ2 টেনে নিয়ে আসে । 
সব থেকে বেশী টব টেনে আন! নির্ভর করে টব-র পরিমাণ ও শর্করাজাতীয় 
পদার্থের পরিমাণের উপর | ট্বৈঃ টেনে আনায নাইট্রেট দ্বিবিধ কাজ করে 
(১) শিকড়ের অহ্থলোমগুলি যাতে না বেঁকে যায় তার জন্য গাছকে সাহায? 
করে, (২) যে সমস্ত তাজা নডুল।তৈরী হয়েছে তাহাদিগকে সকর্মক রাখে। 
নাধারণতঃ নন লেগুমিনাস জাতীয় গাছের শিকড়ে নডুল বীজাণু থাকে ন1। 
ফলে টবঃ আহরণ তাদের বেশী হয় না। কিন্ত কতকগুলি গাছ আছে 
যেমন রেঁডযেট, সিলভার বেরী, অলডার ইত্যাদি তারাও নড়ুল বীজাণু নষ্ট 
করে। 
লেগুমিনাস জাতীয় গাছ শিকড়স্থিত নড়ুল বীজাণুর দ্বারা বাতাস থেকে 
ঃ টেনে আনে। তাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সমস্ত ?ব৪ গাছের উপরের দিকে 
চলে যায়। গাছ যখন ছোট থাকে তখন তারা বিঃ বেশি টেনে আনতে 
পারে। 


মাটি ও বীজাণু ৭& 
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গাছের 12090912000 করলে ফসলের বৃদ্ধি না হলেও প্রোটিনের পরিমাণ 
বাডে। যে সমস্ত গাছ তাদের নাইক্রৌজেনের জন্য বীজাণুর উপর নির্ভর 
করে-_তাদের মধ্যে বেশী ৪1110 থাকে । মলিবডিনাম সহযোগে লেগু- 
মিনাস জাতীয গাছের বিঃ টেনে আনা বৃদ্ধি পায়। ১ অংশ মলিবভিনাম 
সহযোগে ৩৭,০০০ অংশ বিঃ বৃদ্ধি পেতে পারে । 

রিজোস্ফিয়ার-_ ক্ষুদ্র বীজাণুগুলি মাটির মধ্যেই হৌক বা শিকড়ের 
ধ্যেই হৌক সতত ক্রিয়া করে চলেছে। আমৃত্যু এর বিরতি নেই। 
প্রশ্ন উঠে যে শিকড় বা মাটির সর্বত্র তার! ক্রিয়া করে থাকে কিনা? গাছের 
যমন প্রযোজন বীজাণুগুলিকে তেমনি বীজ।ণুরও প্রযোজন গাছের শিকড়ের । 
গাছ দেষ বীজাণুকে তাদেব খাবার ও পরিত্যাজ্য সকল পদার্থ, তাদের 
দ্ধি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত পারিপাশ্থিক ও স্থান। কিন্তু গাছের দূষিত ত্যজ্য 
পদার্থ অনেক সময বীজাণুদের পক্ষে অপকারী হয। আর বীজাধু গাছের 
ধাগ্য সৃষিতে সাহায্য করে । কার্ধন ভায়-অকসাইড, নাইক্রোজেন ও ফলফরাস 
ত্যাদি। গাছের বৃদ্ধির জন্ত অক্সিন ও ফাইটে। হরমন স্প্ি করে, অনেক 
গাছে বীজাধু সহযোগে, অক্সিজেন ব্যতিরেকে খাবার নিতে পারে। 
মনেকগুলি বীজাখু আছে যারা বড় গাছের সঙ্গে তাদের খাবার নিম্নে 
কাড়াকাড়ি লাগায় এবং কতকগুলি বীজাণু আছে যার! গাছের পক্ষে বিশেষ 
মনিষ্টকারী । + 


তে কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


গাছের বৃদ্ধিতে বীজাণুর গ্রুভাব- বীজাণুর প্রধান কাজ মাটিতে যে 
সমস্ত পচা লতাপাতা, শিকড, ডাল থাকে বা অন্ত গাছ ও প্রাণীর দেহ 
খণ্ড বিখণ্ড কবে তার থেকে বত বার করে দেওয়া । তারপরে ঙুসই, 
বিঃ নানাবিধ প্রক্রিষার মাধ্যমে গাছের গ্রহণযোগ্য কর1। এ সমযে কিছু 
005 নির্গত হয ও এই 0০05 পাছেব বিশেষ প্রযোজন হয়| বীজাণু মাটি 
থেকে রাসাযনিক পদার্থগুলিকে অক্সিজেন নিতে সাহায্য করে। গম্ধক বা 
এমোনিযাম লালফেট প্রভৃতি যে সমস্ত সার মাটিতে দেওয! হয গাছকে সেগুলি 
নিতে সাহায্য করে। অনেক সময অনেক জিনিষ একে অস্তে মিলিত হযে 
সিনথেসিস করতে সাহায্য কবে। 

বিভিন্ন উপযুক্ত পারিপাশ্বিকে নাইট্রেট ব। স|লফেট থেকে 05 নির্গত 
হতে পাহাযা কবে। লেগুমিনাস জাহীয গাছ নিজে বি, টেনে আনলেও 
দে নাইট্রোঞ্জেন হর্ষ নিজের গ্রহণোপযোগী থাকে না। হাকে খাছ 
জোগান দেষ বীজাথুরা । কতকগুলি বীজাণু আছে যেমন একটিনোমাইসিস ও 
ফাঙ্গাস গাছের শিকড ভেদ করে ভিতরে যেতে পাবে এবং সেখানে বৃদ্ধি পাষ 
ও সেখানে রিজোস্ফিঘার বা! বৃদ্ধিস্থান তৈরা কবে । সবার উপবে প্রমাণিত 
হযেছে বীজাণুকুল বীজকে অতি তাঁডাতীডি অঙ্কুবি 5 করতে সাহাযা করে । 

মাটির বন্ধ্যা হবার কারণ শির্ণধ করতে গিষে প্রথমেই বলা যেতে 
পারে যে এতে এমন কতকগুলি বীজাণু থাকে যার! গাছ উৎপাদনের সহাযক 
নয। এগুলি কৃষ্টি হয কতকগুলি বীঙগাণুর প্রভাবে । তিনটি উপাযে এর 
বন্ধযাত্বের বাধ করা যেতে পারে (১) উত্তাপ দিষে (২) তবল বধিশুদ্দকরণ 
পদার্থ যোগ করে (৩) মাটিতে চুণ যোগ করে। সবার উপর বলা যাষ 
বীজাণু মাটিতে উপযুক্ত পারিপাণ্িকে বৃদ্ধি পেষে শিকড়কে উত্তেজনা দেয় 
যার ফলে গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয । অনেক সময বীজাণু প্রভাবে অক্সিজেন বৃদ্ধি ব 
হাস হয়। সেই সময় গাছ ফাইট! হরমোন যোগে গাছের খাছ গ্রহণ করে | 

বীজাণুর উপরে গাছের প্রভীব-_গাছের দেহ থেকে এক প্রকার 


মাটি ও বীজাথু ৭৭ 


রস নির্গত হয। তাতে থাকে ফরমিক এসিড, অক্সালিক এসিড, ম্যালিক 
এসিড এবং কতকগুলি অক্সিজেন বৃদ্ধি বা হাসের সহাযক, শর্করাজাতীয় 
পদ[ূর্থ ও নানাবিধ নাইট্রোজেন জাতীয পদার্থ বীজাণুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । 

(১) বীজাথুকে শক্তি দেষ । 

(২) মাটি থেকে গাছ খাগ্ভ টেনে নেওযার সাথে সাথে রাসাযনিক পদার্থের 
হাস-বৃদ্ধি হতে থাকে । তার ফলে বীজাণুদের বুদ্ধি পেতে সুবিধা হয । 

(৩) মাটি থেকে গাছ জল টেনে নেয তাতে অনেক সময বীজাণু বৃদ্ধিতে 
ক্ষতি হয 

(৪) গাছ ম|টিতে 005 ছেডে দেয এর ফলে হাইড্রোকার্বণিক এসিড 
তৈরী হয। তার ফলে বহু রাসাষনিক মিশ্র পদার্থ দ্র।ব্য হযে পড়ে। 

(৫) শিকডের প্রভাবে মাটির আকারের পরিবর্তন হম । এতে বীজাণুদের 
সুবিধা হয। 
। (৬) মাটি থেকে গাছ নাইট্রোজেন টেনে নেয। মাটিতে থেকে যায় 
অন্থান্ত ধাতব পদাথ। 


বীজাণুর কাজ কি? 


(১) কীজাণুর প্রভাবে শিকড়ের নিকটে টব জম হয। 

(২) রোগাক্রমণকারী বীজাণুর কাছ থেকে গাছকে রক্ষা করে । 

(৩) বীজাণু গ্যাস ব1 বাম্প স্ষ্টি করে। 

মাটিতে বিভিন্ন জীতীয বীজাণু নিজেদের সমতা রেখে বাস করে । সামান্ 
পরিবর্তনৈ মাটির পরিবর্তন আনে । এবং যেমন সমত1 রেখে বাস করে 
তেমনি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে নিজেদের মধ্যে সামগ্জস্যও 
আনে। একজাতীয বীজাণু অন্ত জাতীয বীজাণুর ধবংস করতে চায়। ফলে 
একটিনোমইসিস জাতীয় বীজাণু এমন একটা রস বার করে যার ছার! 
ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতি হয়। 


৮ কবিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


গাছের রোগ ও তার প্রতিকার-__মাটির মধ্যে থেকে বীজাণু 
গাছকে রোগাক্রান্ত করে। এই সমস্ত বীজাণুকে €টি ভাগে বিভক্ত করা 
যাষ। তার্দেরকে-_ 

(১) শস্ত-পর্যায়। 

(২) বাহিক উপাষের দ্বার! যেমন মৃত্তিকাকর্ষণ, মাটির অগ্তা কম বেশী 
করে, কার্বন জাতীয় পদার্থ মাটিতে যোগ করে ও উপযুক্ত সার দিষে। 

(৩) মাটিকে আংশিক উত্তপ্ত করে (96511115900) 

(৪) বীজাণু ধ্বংসের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ মাঠে 
ছডিযে । 

(৫) কোন এক রোগের বীজাণু ধংস করার জন্য অন্ত বীজাণু মাটিতে 
ছড়িযে | 

শশ্ত পর্যাং__মাঠেরোগের বীজাণু বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে 
--সেজন্ত অন্ততঃ ৪-__& বত্নরের শন্ত পর্যায মেনে চাষ করা উচিত । 

বাহ্যিক ও রাসায়নিক পদ্ধতি-_ ইহা সব থেকে প্রকট উপায। প্রথমে 
মাটির অঙ্লতা দেখে নিষে তাকে প্রযোজনান্নযাষী চুণ বা অগ্পতা বাড়াবার 
জন্য গন্ধক মিশাতে হয। মাটিতে গন্ধক মিশিষে অম্পত৷ বাড়ালে আলুর 
তিল রোগ (চ্/৪: ৫152296) কমে যাবে। আলুর ধবসা রোগও এই পন্থাষ 
কমবে । মিঠা আলুর ধ্বসা রোগ ও বসন্ত রোগ গঙ্ধক দিলে কমে যায। 
ওুকা-রুকার দিনে একটিনোমাইমিস বীজাণু বাড়ে ফলে আলুতে ধ্বস! রোগ 
দেখ! যায় । 

উত্তপ্ত (96987 50510115800)--আংশিকভাবে মাটিকে উত্তপ্ত করে 
বীজাণুর হাস বৃদ্ধি করা যায়। পরিপূর্ণরূপে যেমন করা যায় না, তেমন 
বেণী উত্তপ্ত করাও উচিত নয়। কারণ ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার 
মাটি কবীজাণু আক্রাত্ত হয়ে পড়ে । উত্তপ্ত$করতে গেলে অধিক চাপের গুভাবে 
১৫-__২০ পাঃ চাপে ২৩ ঘণ্টা গরম করতে হবে । উত্তপ্ত বামু মাটিতে ছেড়ে 


মাটি ও বীজাণু ৭৯ 


দিষে ১_-২ ঘণ্ট। পর পর ৫1৬ দিন করলে পরিপূর্ণভাবে উত্তপ্ত কর! 
যাষ। মাটিকে ভাইরা বোগের বীজাণু শূন্য করতে গেলে ১০ মিনিট 
&০০-_-৬০০ সেঃ মাটিকে উত্তপ্ত করতে হবে। সোজাসুজি মাটিকে উত্তপ্ত 
করে কিঘ্া কোন রোগ প্রতিষেধক পদার্থ উত্তপ্ত করে মাটিতে দিলে 
কাজ চলতে পারে ৷ যেমন কার্বন ডাই-সালফাইড, টলুযোল, ফরমালভি- 
হাইভ ইত্যাদ্রি। রোগ-প্রতিষেধক পদার্থগুলি মাটিতে জমা থাকে 
না। তারা বীজাণু ক্রিযায নষ্ট হযে যাষয। [ও তৈরী হওযায বীজাণুগুলির 
উপর বিশেষভাবে ক্রিযা করে। কাবণ মাটিতে এই উত্তাপে বীজাণুগুলি নষ্ট 
হয না তারা একটু ঠাণ্ডা হলেই সংখ্য। বৃদ্ধি করতে থাকে বিশেষতঃ 
র্যকটেরিষা অতি তাড়াতাডি মাটিস্থিত কার্বন জাতীয পদার্থে সঙ্গে ক্রিয! 
কবে এবং বহুল পরিমাণে এমে।নিযা নির্গত হয। সেইজন্য মাটি উত্তপ্ত করলে 
মাটিতে রাসায়নিক সার দেওখার কাজ হয। জমি উত্তপ্ত করলে ফাঙ্গাস 
ও অন্তান্ত পরভোজী মার! যায । 

রাসায়নিক পদার্থ __ফসমালভিহাইড পদার্থ দিষে মাটি উত্তপ্ত করলে 
ফাঙ্গা ও নেমাটোড হ্রাস পায। শর্করা কীট-এর নেমাটোড রোগ 
এভাবে নিবারণ করা যায । কিন্তু ১০"__২৫” মাটির নীচে এই তরল 
পদার্থ যায না। ফলে পেখানে যে সমস্ত নেমাটোড থাকে তার! মাটির 
উপরে চলে আসে । পোকামীকড মারতে মাটির উপরিস্তরে আরেনিকের 
ব্যবহার চীনে অঙ্নকদিন ধরে প্রচলিত আছে। স্তণাৎসে তে মাটিতে যে ফাঙ্গাস 
জন্মায় তাকে মারবার জন্ত শশ্ত রোপণের অন্ততঃ ১০ দিন আগে জমিতে 
১.২% এসেটিক এপিড ছড়াতে হয়। টলুযোল কার্বন বাই-সালফাইভ দিয়ে 
অনেক রোগ নিবারণ কর! যাষ কিন্ত নজর রাখতে হবে এরা যেন সব সময় 
শল্য রোপণের আগে মাঠে দেওয়া হয নইলে সমুহ ক্ষতি করতে পারে । 


তৃতীয় অধ্যায় 


জৈব সার (02£910 1917916) 


গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পণু যে কারণেই গৃহে পালিত হউক না কেন 
পরোক্ষভাবে কৃষককে জমিতে সার দিতে সহায়তা করে । লেগুমিনাস জাতীয় 
ফধল মাটির উৎপাদন বাড়ায ও অন্ঠান্য উপাযে মাটির উৎপাদিকা শক্তি 
যতই বেশী কর! যাকন! কেন-_গরুর গোবর থেকে যে সার হয় তার মূল্য 
অনেক বেশী। 

মাটির সব সময়ই ক্ষয় হচ্ছে। একদিকে যেমন ক্ষয় হচ্ছে অন্দিকে তেমনি 
ক্ষয়পূরণের চেষ্টা চলছে। কিন্ত সাধারণতঃ ক্ষয়পূুরণের পরিমাণ ক্ষয়ের 
পরিমাণ থেকে অনেক কম যার ফলে মাটি দিনদিন অন্ুর্বর হযে পড়ছে। 
জমিতে শশ্তোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে জমি থেকে সার জাতীয পদার্থ ধীরে 
ধীরে ক্ষয় পাচ্ছে। যদি কোন জমিতে গাছ বেড়ে উঠার জন্ত প্রয়োজনাহ্যায়ী 
খাছ না৷ থাকে তবে পর্যাপ্ত খাছের অভাবে গাছের বৃদ্ধি হাস পাবে এবং 
ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে সেই সার জাতীয় পদার্থ গাছের দেহের মাধ্যমে 
জমি থেকে অপসারিত হবে। পরবৎসর যখন সেই জয়িতে কষক ফসল 
ফলাতে যাবে তখন আর আশান্রূপ ফসল পাবে নলা। কারণ নৈসগিক 
উপায়ে মাটির যতটা ক্ষষ হয, তার তুলনায়, ক্ষষপূরণ হয় অনেক কম। এর 
জন্যই প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণে মাটিতে সার দিয়ে এই ক্ষয়পূরণ করা। 
বৎসরের বিভিন্ন প্রাক্কৃতিক ক্রিষার মধ্য দিয়ে মাটির যে ক্ষয়সাধন ও ক্ষয়পুরণ 
হয় তাঁর পরিমাণ জেনে নিয়ে মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার দিলে প্রয়োজন- 
মত ক্ষয়পূরণ হতে পারে । 


জৈব সার ৮১ 


মাটিকে সজীব বল! যায় না॥। কারণ সজীবতার সব লক্ষণগুলি মাটিতে 
নেই | কিন্ত মাটিতে সর্বদাই ক্ষয়সাধন হচ্ছে। এই ক্ষয় হয় দুইটি পথে__ 
প্রথমটি গাছের মাধ্যমে আর দ্বিতীষটি প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিপর্যয়ে । গাছ 
মাটি থেকে রাসায়।নক পদার্থ টেনে নিষে সতেজ ও সবুজ হয, এর ফলে 
মাটিতে রাসাযনক পদার্থের পরিমাণ হাস পায় আর মাটিতে বৃষ্টিপাত, 
কৃত্রিম জলসেচন ইত্যাদির ফলে মাটি থেকে ব। জমি থেকে এই রাসায়নিক 
পদ্ার্থগুল চলে যাধ। অনেক সময কেবলমাত্র লেগুমিনাস জাতীয় গাছ 
বাতাস থেকে নাইট্রজেন সংগ্রহ করে কিন্ত এ ছড়া অন্তান্ত যে সমস্ত 
রানাষনিক সারের প্রমোজন হয গাছ সেগুলি সংগ্রহ করে কেবলমাত্র মাটি 
থেকে। গাছ সোজাসুজি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে ন! ব। নাইট্রোজেন 
যখন বাম্প আকারে থাকে তখন গাছ তাহা গ্রহণ করতে পারে না। গা 
মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রেট আকারে । আর এই নাইট্রেট 
প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয নানাবিধ ধাতব পদার্থ। সেগুলি আসে মাটি 
থেকে । এই নাইট্রেট ও অন্তাহ। কতকগুলি সহজ দ্রবণীষ মিশ্রপদার্থ জলের 
সঙ্গে মিশে জমি থেকে চলে যায । কেবলমাত্র রাসায়নিক সার দিয়ে সেগুলি 
পূরণ কর! যায না। জলের সহযোগে মাটি থেকে ক্যালসিয়াম 'মপমারণের ' 
পরিমাণ, জমি থেকে ফসলের মাধ্যমে অপসারিত ক্যালসিয়ামের পরিমাণের 
চেয়েও বেশী । কিন্তু ফসফরাস সার জলের সঙ্গে মিশে খুব কমই চলে যায়। 
কারণ স্থপারফমফেট জাতীয সার অনায়াসে জলের সহিত দ্রবণীয় হয় ন1। 
কিন্ত বৃষ্টির ধারা যখন মাটিকে স্থানচ্যুত করে তখন অল্প পরিমাণে এই 
জাতীয় পদার্থ মাটি থেকে চলে মেতে পারে । পটাস জাতীয় সার মাটি থেকে 
এভাবে চলে যায সত্য কিন্তু এর বেলী ভাগ নষ্ট হয় পশুর দুধ ও পশমের মধ্য 
দিযে। যদি উপযুক্ত পরিমাণে মাটির যত্ব না নেওয়া যায় তবে এই জাতীয় 
সার জলের সহিত মিশে বা অন্ত কোন পন্থায় যেমন বৃষ্টির ধারার আঘাতে 
জমি থেকে চলে যেতে পারে । 

৬-_(১ম) 


৮২ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


মাটি ঠিক ব্যাঙ্কের মত। ব্যাঙ্কে যেমন টাকা গচ্ছিত রাখা যাবে সেই 
অনুযায়ী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোল! যাবে। জমা দেওয়৷ পরিমাণের 
অতিরিক্ত টাকা ব্যাঙ্ক কখনই দেবে নাঁ। মাটিও সেই রকম ব্যাঙ্ক । 
মাটিতে যতটা পরিমাণ সার আছে গাছ তার গ্রহণযোগ্য অংশই গ্রহণ ' 
করতে পারে। প্রতি বৎসর গাছ মাটি থেকে তার গ্রহণোপযোগী খান্ত 
শশ্তকণা ও গাছের দেহের মাধ্যমে মাটি থেকে তুলে আনছে । এ ছাডা 
বৃষ্টি ও অন্থানত প্রক্রিয়ার ঘারা এ খাস্য জাতীয পদার্থগুলি কিছু পরিমাণে 
মাটি থেকে চলে যাষ। তার ফলে মাত্র একশত বৎসর পৃৰে আমাদের 
পিতামহ বা প্র।পতামহ জমি থেকে যে পরিমাণে ফসল পেতেন আজ আমর। 
আর সে পারমাণে ফসল পাই না। ফসল কম পাওয়ার প্রধান ও প্রথম 
কারণ জমি থেকে সার জাতীষ পদার্থের হ্রাসপ্রাপ্তি। এরই ফলে খেত অবধি 
ক্রমশঃ অনুর্বর হযে পড়ছে। যদি উপযুক্ত পরিমাণে মৃত্তিকা সংরক্ষণ হয তাহা 
হইলে মাটি সম্পূর্ণ বন্ধ্যা হত হবে না কিন্তু এটা স্থির নিশ্চিত মাটির উৎপাদিকা 
শক্তি হাস পাবে । 

এই ফসলের কিছু অংশ যখন আমাদের গৃহপালিত পশুর! ভক্ষণ করে 
তখন এই ফলের মধ্যে যে মমস্ত নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও 
পটাশ ইত্যাদি থাকে সেগুলি এরই মধ্য দিয়ে জীবের দেহে প্রবেশ 
করে ও এগুলির হবার! জীবদেহের পরিপুষ্টি সাধন করে। 'হলগ্রীনঃ এক- 
জাতীয় গরু। এই পশুটির দ্বার পরীক্ষা! করে দেখা গেছে যে যদি 
ইহা! ৩৭।* পাউণু ছুধ দেয় তবে তাতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন, ' 
ফসফরাস ইত্যাদি থাকে তাহা ঘাস ইত্যাদির দ্বারা যে পরিমাণ খাগ্য 
হার দেহতে যায় তার পরিমাণের থেকে বেশী। : 

পশুদেহের প্রতিটি অংশ থেকে আমরা সার পেতে পারি। কিন্ত 
কেবলমাত্র মুত্র ও গোবর থেকে সার প্রস্তুত হয। তাবাদে এদের মৃত্যুর 
পতন এদের হাড় থেকে হাড্ডিদার* পাওয়া যেতে পারে। প্রাচীন 


জৈবসার ৮৩ 


কাল থেকে গোমুত্র ও গোমধ, সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 
গোমৃত্র, গোময, গোযাল ঘরেব খডকুটা এবং এদের আধ খাওযা খড়ের 
অংশ পচে খুব ভাল সাবের স্থষ্টি কবে। এরা যখন জলে পচে তখন কেবলমাল্ত্র 
গোমুত্রটুকু জলেব সহিত মিশে মাটি থেকে চলে যাওযার সম্ভাবন1 থাকে । 

মাটি থেকে খাগ্য সংগ্রহ কবে গাছেরা বেডে ওঠে । সেই গাছ বা 
ঘাস যখন কোন পশ্ড খায তখন এদেব মাধ্যমে রাসাযমিক পদার্থগুলি 
পশুদেহে ঢোকে । তাই যখন পকান একটি পশ্ডকে বিক্রয কর! হয় 
তখন তাব দেহে মাধ্যমে ঘাস থেকে তুলে নিষে আস! রাসাষনিক 
পদার্থগুলি মাটি থেকে যেমন চলে যাঁষ তেমনি তাদের মলমৃত্রাদির দ্বার! 
যে সার প্রস্তরতির সম্ভবন! ছিল সেটা! দূব হয। পশ্ড গোযাল থেকে বিক্রী 
করে দ্রিলে ক্ষতি নিশ্চযই হয কিন্ত তার থেকেও বেশী ক্ষতি হয চাষীর 
_-তাদের মলমূত্রেব অভাবে । 

মলমৃত্র ও খড়কুট। ভালভাবে সংবক্ষণ না করলে বিশেষ ক্ষতি হয়। 
(১) মলমৃত্রাদি তরলীভূত হা মাটির নীচে চলে যায) (২) ইহাতে 


যে সমস্ত সহজে দ্রবণীষ দ্রব্য থাকে সেগুলিও টুঁইযে যাষ, এবং (৩) 
এতে যে এমোনিযাঁ থাকে সেটিও নানাপ্রকার বীজাণুর ক্রিয়ার মাধ্যমে 


জমি থেকে চলে যেতে পাবে । যদি গোঘৃত্র কোন বাঁধা জাষগাষ 
আটকিযে বাখা না যায তবে কোন ছিদ্রবিহীন পাত্রে রাখাই বাঞনীয়্। 
তাহা না হইলে সেই স্তুপ থেকে এমোনিযা উবে যেতে পারে । এ ভিন্ন রব 
মধ্যে যে সমস্ত বীজাণু-ক্রিযা সংঘটিত হয তার দ্বাবাও কিছু নাইট্রোজেন উবে 
যায়। খড়কুট|, গোময, গোমুত্র ও আহার্য দ্রব্যের অধিকাংশ, এর মধ্যে 
যে সমস্ত মিশ্র পদার্থ থাকে সেগুলি এই বীজাণু ক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক 
সময় জলেব সহিত দ্রবণীয হইয়া! পড়ে । 

জৈব সার--জবপার প্রস্তুত করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন যথেষ্ট 
উদ্ভতাপ। এরই ফলে বীজাণুর ব'শবু দ্ধহয ও মাটিতে বিভিন্ন ক্রিয়া চলে। 


৮৪ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


সব সময় নজর রাখতে হবে যেন উত্তাপের পরিমাণ খুব বেশী হয়ে না পড়ে। 
বাইরের উত্তাপ থেকেও ভিতরে যে ম্মস্ত বিশেষ বিশেষ প্রাক্রিয়৷ চলে তার 
ফলেও উত্তাপ স্ষপ্টি হয়। ফলে দেখা যায় গোবরের স্তপ থেকে ধোযার 
আকারে বাম্প উবে যাচ্ছে। ইহাতে সার পদার্থের ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ, গরু, 
ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদির গোবরের স্তুপে এগুলি বেশীরকম দেখা যাষ। 
এর হাত এড়ান যায় যদি সমস্ত স্তপে কোন ফাক না থাকে ও উপযুক্তভাৰে 
ইহা ভিজিয়ে রাখা যায । 

গৌোময় ও গোমুত্র রক্ষণবিধি-_কৃষকের বাসস্থান থেকে যতট! দূরে 
এদেরকে রক্ষা! কর! যায় ততটা গৃহস্থের দিক থেকে ভাল । স্থান নির্বাচনের 
পর সেই স্থানে গর্ত খু'ডতে হয। গর্তের কোন বিশেষ পর্দরমাণ দেওয] যাঁষ 
না তবে গরু ইত্যাদির সংখ্যার উপর এর পরিমাণ নির্ভর করে। অবশ্ঠ গর্ত 
বেশী বড় করাও উচিত নয়। কারণ অনেক সময় লাঠি দিযে এইগুলি নেড়ে 
চেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। গর্তের আকার বড় হলে কাজের বিশেষ 
অস্থবিধ! হয়। গর্তের গভীরতা ৬' ফিটের বেশী কর! আদৌ বাঞ্ছনীয় নয । 
সব থেকে ভাল হয় যদি এই খাদের তল! ও পাশ পাকা ইট দিযে গেঁথে 
দেওযা যায। তা হলে মুত্রাদদি টুঁইযে যাবার আর ভষ থাকে না। 
আমেরিকায় ও নিউজিলগ্ডে যেখানে গরু ইত্যাদি পশু রাখা হয সেখানে 
রাতের বেলার জন্ত খড়, ঘাস বা শস্ত জাতীয় গাছের ভাটা মেঝেতে 
বিছিয়ে দেওয়। হয়। এতে গরুর মৃত্রাদি একটুও নষ্ট হয় না। খড়ের 
বা ঘাসের সহিত ইহা! মিশে যায এবং পরে যখন এগুলি গর্তে ফেলে দেওয়। 
হয় তখন মলের সহিত ইহা গর্তে চলে যাবে ও পচবে। এগুলি 
খাদে ফেলবার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন খাদটি যথেষ্ট ছাযাযুক্ত 
কানে হয়। কারণ খাদ ঢাক না থাকলে হ্র্ষের কিরণে এগুলি 


জলকণাক্ধপে দুরীভূত হবে । আরও লক্ষ্য করতে হবে যেন উপর থেকে বা 
পাশের থেকে কোন বাহিরের জল এসে এগুলি ধুইয়ে না নিয়ে যায়। এর 


জৈব সার ৮৫ 


উপর দিয়ে যদি জলের শম্লোত চলে যায় তবে এতে যে ভ্রবণীয় পদার্থগুলি 
থাকবে তার! জলের সহিত মিশে খাদ থেকে বার হয়েযাবে। দ্বুতরাং 
খাদের উপরে কাঠ দিয়ে অন্ততঃ সব দিক ঘিরে দেওয়া উচিত। খাদ 
তৈরীর পর তাতে পশুর মলমৃত্রাদি ও খড়কুটা ফেললে ও মাঝে মাঝে 
নেড়ে দিলে আবর্জনা সার প্রস্তুত হবে। খাদের পাশগুলি এমনভাবে 
তৈরী হবে যেন ইহার ভিতর বাতাস ভালভাবে চলাচল করতে পারে। 
মাঝে মাঝে কিছু জল দেওয়ারও প্রয়োজন হয়। 

এই পদ্ধতির ফলে কিছু নাইট্রোজেনের ক্ষতি হয়ে থাকে কিন্ত তার 
পরিমাণ অতি অল্প। সব থেকে ভাল ফল পাওয়া যায় যদি বিভিন্ন পণডর বিষ্ট। 
একই স্থানে পচান যায়। যদি কোন স্তপের উত্তাপ খুব বেশী হয়ে যায় 
তবে একটু বেশী করে আবর্জনা মাঝে মাঝে নেড়ে দেওয়া ও জল দেওয়ার 
প্রয়োজন আছে। 

সাধারণতঃ গোয়ালেতে গোমুত্র ও অন্তান্ত পশুর মৃত্রাদি রক্ষা করবার 
ব্যবস্থা থাকে না। তার ফলে মৃত্রাদি তরল পদার্থরূপে নষ্ট হয়ে যায়। 
বিশেষতঃ যে সমস্ত মেঝে পাকা সেখানট! জল দিয়ে ধুয়ে দিলে সমস্ত 
মৃত্রাদি নষ্ট হয়ে যায়। সব থেকে ভাল হয় যদি এই গোয়াল ধোওয়া৷ জল 
পাকা ড্রেনের মধ্য দিযে কমপোষ্ সূপে আনা যায়। তা! হলে স্ুপেও আর 
জলের প্রয়োজন হবে না। অধিকন্ত এমোনিয়ার ভাগ বেড়ে যাষে। এই 
ভাবে মৃত্রাদি রক্ষা কর! যায়। তা! বাদে খড়কুটার মিশ্রণেও কাজ হয়। সব 
থেকে ভাল হয় যদি মুত্রাদি ছিদ্র বিহীন ঢাকা পাত্রে জম! কর! যায় এবং যদ্দি 
ইহা! মশ! মাছির সংম্পর্শে না আসে । এদের পচতে ৪।৬ মাস সময় লাগে। 

যখন এই সার জমিতে যোগ করা যায তখন নাইট্রোজেন এমোনিয়া হয়ে 
উবে যায়। খুব বৃষ্টির সময় মাটিতে সার দিলে জমি থেকে সার চলে যাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে! বিশেষতঃ যে জমিতে কিছু ঢাল আছে সেখালে এভাবে 
সার নষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু একবার এই সার মাটির পহিত মিশে 


৬ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


গেলে সে ভয় আর থাকে না। তখন জলের সহিত রাসাযনিক প্রজ্তিয়া 
করে এমোনিয়ার স্্টি হয এবং এ এস্মনিয় মাটির সহিত মিশে যেতে পারে। 
কিন্বা অন্ত কোন ধাতব পদার্থের সহযোগে নাইউ্রেট স্থট্টি করতে পারে। 
যতক্ষণ পর্যন্ত মাটিতে নাইট্রোজেন এমোনিয! আকাবে থাকে ততক্ষণ জলের 
সহিত মিশে ও বাম্পীভবন হযে নষ্ট হওষা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এদের 
নষ্ট হয না। মাটিতে প্রচুর উত্তাপ থাকলে তাভাতাড়ি এই নাইট্রেট নষ্ট নাও 
হতে পারে তবে তাহ। জলের সহিত মিশে টুঁইযে যাবে । ফলে গাছের 
নাইট্রোজেন জাতীয় সাবেব অভাব হয। 

আবর্জনা সার বা কমপোষ্ট সার বা জৈধ সার তৈরী করতে গিষে 
আমাদের ভালভাবে মনে রাখতে হবে যেন নাইট্রোজেন স্তুঞ থেকে না চলে 
যায়। অনেক সময অন্যান্ত রাসাযনিক পদার্থও যোগ কর হয়ে থাকে। 
অনেক সময এই আবর্জুন| স্তুপে ক্যালসিযাম সালফেট, জিপসাম, সুপার 
ফসফেট, মনোক্যালসিযাম ফসফেট ছডিযে দেওয়া হয়। অনেক 
মময যে ভাবে আবর্জনা সাব তৈরী কবতে হবে সেই অন্থ্যাষী ছুটি ব 
তিনাট রাসায়নিক পদার্থ ছড়িযে দেওয়া হয। এর ফলে ক্যালসিযাম 
এমোনিষার সেহিত ক্রিয়া করে ক্যালসিযাম নাইট্রেট প্রস্তুত করে এবং 
ইহাতে যার ফলে দূর্গন্ধ না হয তার চেষ্টা কবে। এই আবর্জনা সারে 
ফসফরাস খুবই কম থাকে । তাব ফলে এই আবর্জনা! সারেতে অন্যান 
মহ স্বতগীল খবকলেও্ড কেবলমীত্র এই সীবাঁটব অভীবে অনেক সময জামিতে 
ভাল ফসল হয না। মাটিতে সোজাস্বজি ফসফরাস সার ন৷ ছড়িযে যদি এই 
কমপোষ্টের যধ্ো পরিমাণ মত ফসফেট লার মিশিষে দেওয়া যায় তবে 
খুব ভাল হয। অনেক সময মশা, মাছি ইত্যাদি প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা 
করতে গিয়ে পরিমাঁণ মত বোরিক এসিড ছড়িযে ভাল ফল পাও! গেছে। 
প্রাণীর বিষ্টা থেকে সার তৈরী করতে গিষে চুশের-গোলা ছড়িযে দিয়ে 
উদ কাল পাওয়া মায় 


জৈব সার ৮ 


কমপোষ্ট সার (বিষ্টাদ্দি )_ বৃক্ষলত। গুল্সাদি পচে যে সাব তৈরী হয় 
তাকে বল! যাঁষ উদ্ভিজ্জ সাব বা কমপোষ্ট সার । কিন্ত কমপোষ্ট সার বলতে 
আজকাল সহবের আবর্জনা ও পাষখানাব মযলা পচিযে যে সাব তৈরী করা 
হয তাকে বোঝায। নানা প্রকাবেব বীজাণু ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 'ফাঙ্গাস” 
জাতীয বীজাণু এই পচন ক্রিষার সাহায্য কবে। 

পৃথিবীব নান! দেশে এর ব্যবহার চলে আসছে অতি প্রাচীন কাল থেকে। 
চীন দেশে, আজ থেকে প্রায ৪০০০ পূর্বে চীনদেশে এব প্রচলন দেখতে 
পাওয়া যাষ | আমাদের দেশে এব ব্যবহাব খুব বেশি দিনেব নয়। যার! 
ধাপাব কপি সম্বন্ধে খবব বাখেন কাবা! জানেন শীতকালের কপি উৎপাদনে 
এই সার আমাদেব দেশে খুব বেশী ব্যবহৃত হয। এ ভিন্ন আজকাল নানা রকম 
ফসলে এব প্রযোগ দেখা যাষ। তবে পায়খানার ময়লা বলে এ সন্ধে 
আমাদেব দেশেব লোকেব বেশ গৌঁড়ীমি ছিল। সেটা আজকাল আকন্তে 
আস্তে চলে যাচ্ছে। 

ধান ও যবেব ক্ষেতে যে সমস্ত খড় ও গোযাল ঘবে যে সমস্ত রাত্রির খড় 
কুট পাওষা! যায সেগুলি কমপোষ্ট তৈরীব জন্ত ব্যবহৃত হয । রাখাযনিক পরীক্ষা 
দ্বাব! দেখ। গিষেছে যে ৬০ ভাগ সেলুলোজ ও আধ! সেলুলোজ দিয়ে এই জাতীয় 
পদার্থগুলিব স্থষ্টি। এই ফেলুলোজগুলি প্রভৃত নাইট্রেজেন ও অন্তান্ত ধাতর 
পদাং৫থব সংযোগে পচে যায । কিন্ত লিগনিনে যে নাইক্রোজেন থাকে তা! খুব 
তাভাতাডি পচে না । কিন্ত লতা-গুল্সাদিতে যে সমস্ত অতি সহজ পচ্য পদার্থ 
আছে সেগুলি সত্ব মাটিতে পচতে থাকে ও পমন্ত্র প্রোটিন এক জায়গা জম! 
হয়। বৃক্ষলতাদি পচে যে সার তৈরী হয সেগুলি এই পচা সেলুলোজ ভিঙ্ন 
আর কিছুই নয! এই সেলুলোজগুলি অতি সহজে নাইফ্রৌোজেন উৎপন্নকারী 
বীজাথুর দ্বারা আক্রান্ত হয «| এর জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ফাঙ্গাস জাতীয় 
উত্তিদ ও অক্সান্ত জাতীয় বীন্ধাগু। প্রথমেই এই বীন্দাগখড়ের বালতাপুকোর 
উপর একটি কতি শুষ্ম দেলের হারা আবৃত করে ফেলে 7 এই কলে দুর; 


৮৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


লতা-পাতার প্রায় এক পঞ্চমাংশ কঠিন জাতীয় পদার্থে পচন ক্রিয়! সুরু হয়। 
এই কঠিন জাতীয় পদার্থকে অন্ত যৌছিক পদার্থে পরিবর্তিত করতে গেলে 
বহু-পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস জাতীয় সারের প্রয়োজন হয়। কারণ 
নাইট্রোজেন ও ফপফরাস দিযে ক্ষুদ্র নলের মধ্যে প্রোটিন স্থষ্টি হয, যেহেতু 
সেলুলোজের পচন ক্রিয়ার উপর কার্বন জাতীষ পদার্থের স্থষ্টি নির্ভর করে। 
সেই হেতু সেলুলোজের পরিমাণের উপর নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ভর করে। 

যে সমস্ত বৃক্ষ, লতাগুল্মাদির দ্বার! উদ্তিজ্জ সার বা কমপো্& মার তৈরী হয় 
তাহাতে বহুল পরিমাণে নাইট্রজেন থাকে নাঁ। সেই কারণে কিছু রাসায়নিক 
নাইট্রোজেন প্রয়োগ কর! অবশ্য কর্তব্য। এর ফলে সেই কমপোষ্ট সারে 
প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয ও সেলুলোজের পরিমাণ কমে যাখি | 

কমপোষ্ট স্ষ্টিতে অভি আবশ্মকীয় পদ্ার্থ__(১) বৃক্ষ, লতা- 
গুলাদি জাতীয় পদার্থ ধান, যব+ গম» জোষার ইত্যাদির খড়। নান! প্রকারের 
আগাছা, গাছের পাতা, তামাক, সরিষা, রেড়ি ও কার্পাস গাছের ভাটা, 
চায়ের পাতা, কলাগাছের পাতার অংশ, কচুরীপানা ও অন্ান্ত পচা দ্রব্যাদি । 

(২) প্রচুর পরিমাণে জলের প্রযোজন, যে পরিমাণে উদ্তিজ্জ জাতীয 
পদার্থ ও মলমৃত্রাদি দেওয1 হয ঠিক তার অর্ধেক পরিমাণ জলের প্রয়োজন । 
জল বেশী হলে বীজাণু স্থষ্টিতে বাধ! পড়ে । উষ্ণমগ্ডলে খুব তাড়াতাড়ি জল 
বাম্পাকারে উপরে উঠে যায়। সুতরাং কিছু বেশী জলের প্রযোজন হয়। 

(৩) এই খাদে রাসাযনিক ক্রিয়া আরম্ভ করার জন্য কয়েকটি বিশেষ 
বিশেষ পদার্থের প্রয়োজন হয, যেমন গরুর গোবর ও মলমৃত্রাদি কিন্বা 
ক্যালসিয়াম সিয়ানোমাইড বা এমোনিযাম সালফেট প্রভৃতি বিভিন্ন রাসায়নিক 
পদার্থ। 

সাধারণতঃ যব, গম ও ধানের খড়ে শতকরা ০"& ভাগ নাইট্রোজেন থাকে । 
পচন ক্রিয়ার সুবিধার জন্ত আরও ০"৭ ভাগ নাইট্রোজেন যোগ করা উচিত 
মলযুব্রাদিতে উপযুক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে সুতরাং আর রাসায়নিক 


জৈব মার ৮৯ 


পদার্থের প্রয়োজন হয় না। লতাপাতা ইত্যাদিতে উপযুক্ত পরিমাশে 
নাইট্রোজেন থাকে না। সব থেকে ভাল হয় খড়, লতাপাতা ও ঘানের 
আবর্জনাগুলি জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া, কারণ এগুলি শুকনা অবস্থার 
কোন কাজের হয় না। 

যাহাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হষ তার জন্ত প্রয়োজন 
বায়ুর । সেজন্য যতদূর সম্ভব আবর্জনাগুলি উলটে পালটে দিতে হয়। 

রাসায়নিক পদার্থ যোগ করবার সময় বিশেষ লক্ষা রাখা উচিত যে কি ফি 
পদার্থ সেই গাথার মধ্যে দেওষা আছে। যদি কোন খাদের মধ্যে কেবলমান্ত 
আবর্জন! ফেল! হয তবে সেখানে রাসাধনিক পদার্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে 
হয়। যেখানে রাসাষনিক পদার্থের দেওয়ার প্রযোজন নাই যেমন মলমুক্র 
ইত্যাদিতে, রাসায়নিক সার দিলে পরে কঠিন জাতীয় পদার্থের হ্রাস পাওযায় 
সম্ভাবনা থাকে । কোন কোন সমষে নাইট্রোজেনও হাস পায় । 

কমপোষ্ট প্রস্তত-পন্ধতি-_বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির প্রচলন 
আছে। যখন গত মহাযুদ্ধে জাপানের রাসায়নিক সার কম পড়ে গেল তখন 
সেখানকার মাটিতে কেবল মাত্র কমপোষ্ট সার ঢালা হযেছিল। এর আগে 
বলেছি চীন দেশে কমপোষ্ট সার জধিতে দেওযার রীতি বহুদিন ধরে চলে 
আসছে। 

সাধারণভাবে ৪০ উচ্চ স্তপ তৈরী করা হয়। খড়, লতাপাতা; আখের 
ছিবড়া আহ্বমানিক ৪০" উচ্চ করে রাখা হয। এতে উপযুক্ত পরিমাণে জল 
দিষে তার উপর ১০১২" চওড়া পাতলা একটি মলমৃত্রের স্তর ছড়িয়ে দেওয়া 
হয়। এই সারে যদি পরিমাণ মত ফসফরাস জাতীয সার (স্থপারফসফেট ) এই 
সমযে এই স্তুপের মধ্যে মিশিষে দেওয়া যায়, তবে খুব তাল হয়। এ পর্বত 
করবার পর উপরট1 টেবিলের ছাদের মত সমান হয় তবে পাশের দিকে ঢালু 
হবে টিবির পাঁশের ঢালের মত । 

এইবার ঘাসের চাপড়! দিয়ে ঢেকে দিতে হয় আর যেন হুর্যের উত্ভাপে 


৯৩ রুষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


এগুলি শুকিয়ে না যায়। এক মাসের মধ্যে এই স্তপে আর হাত দেওয়ার 
প্রয়োজন নাই। এক মাস পরে এগুলি'কটু উলটিয়ে দিলে ভাল হয়। এতে 
এই ঘ্পের সকল অংশে সমান ভাবে পচন ক্রিয়ার স্থবিধা হয়। 


দক্ষিণ আফ্রিকায় গর্ত খুঁড়বার রীতি হলো ৬মি ৮ ২মিঃ% ২মিঃ (১মিঃ- 
৩৯৩৭ ইঞ্চি)। এই দেশে মাঝে মাঝে এই আবর্জনা-স্ত,পে চুণ দিবার রীতি 
আছে। বড়জাতের গাছে কমপোষ্ট সার ২ মাসের মধ্যে তরী হয়। কিন্ত 
জমির ব্যবহার উপযোগী সার তৈরী করতে অন্ততঃ ৪ মাস সময় লাগে। 
রাশিয়ায় স্তপের উপর যে ঢাকনি দেওয়। থাকে সেট! মাসে একবার করে 
বদলিয়ে দেওয়! হয আর গোবর জাতীয় অংশের সহিত কিছু ফসফেট মিশিয়ে 
দেওয়া হয়। 


41000 পদ্ধতি- একটি বুটিশ কোম্পানী এই জিনিষটির প্রচলন 
করেছেন। এর কার্কার্রিত। ও পচনক্রিযার গতি নির্ভর করে £7000 
পাউডার ছড়ানোর পরিমাণের উপর | ঠিক কি দিযে 41000 পাউডার তৈরী 
তা জান! যায়নি-_কারণ এট! হলো তাদের ব্যবসাধিক গোপনতা । তবে 
দেখা যায় যে এর মধ্যে আছে এমোনিযাম সালফেট, সিয়ানামাইড ও ইউরিয়া 
--এই তিন প্রকার পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত কোন পদার্থ । 

এই পদ্ধতিতে প্রথমে ১২" একটি খড়ের স্তর স্থাপন করা হয। পরে উপযুক্ত 
পরিমাণ জলপিঞ্চন করে, উপযুক্ত পরিমাণে 41309 পাউডার যোগ কর 
হয়। এই রকম উপযুপরি ৬টি স্তর স্থাপন করা ভাল। ১ টন শু উত্ভতিজ্ঞ 
পদার্থের মধ্যে দেড় হন্দর 4১0০ পাউডার যোগ কর1 উচিত । ১৫১৬ ১ 
৬' খাদের আযতন । 


জমির কাজ শেষ হযে যাওয়ার পরে অনেক আবর্জনা জমির মধ্যে পড়ে 
থাকে । চাষী সেগুলি সংগ্রহ করে এবং খড়, কাঠ, লতাগুল্স, আগাছা! ও ঘাস 
প্রভৃতির সহিত এক জায়গায় স্ত,গীকুত করে রাখে । অবসর সময়ে বড় বড় 


জৈব সার ৯৯ 


লতা! কাঠ, খড় ইত্যাদি ছোট করে টুকরা! করে। তার প্র সেগুলিকে 
ভাল করে মিশিয়ে ৬'* ৪১৮ ২' আয়তক্ষেত্রে স্থাপন করে । 

আহ্ুমামিক ১ মণ কাঁচা গোবর নিযে সমপরিমাণ জলের সহিত মিশিয়ে 
নেওযা হয। তার পর এ মিশ্রিত গোবর জল এ স্তপের উপর ঢেলে দেওয়া 
হয ও স্ত,পটিকে ভিজিযে রাখা হয। যতদিন না স্তপের উত্তাপ বৃদ্ধি পা তত 
দিন বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে । উত্তাপ বাড়বার কয়েক দিন পরেই উষ্ণতা 
কমে যাষ, এই পদ্ধতিতে দেখা যায যে গোমুত্র বিশেষ উপকারী কিন্তু উপযুক্ত 
পরিমাণে এই গোচোন| পাওষা যায না । এটা শেষ হলে নূতন একটি স্ত প 
আরম্ভ কর! উচিত৷ 


ডাঃ আচার্ষ একটি নৃতন পদ্ধতির চলন করেন। ভারতে সাধারণতঃ 
আবর্জনা ও মলমৃত্র দিযে কমপোষ্ট তৈরী করা হয। খাদের মাঝখানে গাড়ী 
যেতে পারে এমন উপযুক্ত পরিমাণ জাযগ1 রাখা হয। অন্ততঃ প্রয়োজন মত 
থাদ লম্বালঘ্ধি তৈরী কর হয়। 


লোকসংখ্যা 
১০১০০ হাজারের কম ২০'১৮৬৯৮৩' 
১০১০০০ থেকে ২০১০০৩ ২৫১৮৭/১৮৪ 


খাদের আযতন যত চওড থাকবে ততই ভাল । গ্রামে খান৷ প্রস্তৃত করে 
প্রথমে নীচের অংশে ৯১০" পরিমিত স্থানে সহবের আবর্জনা খড়-কুট! ইত্যাদি 
দিতে হয। ইহার উপরে ৩" পুরু কবে মলমূত্রাদি ঢেলে দিতে হয। এর 
উপর আবার ১০ আবজ্জন| সার দ্রিযে পরে আবার মলমুত্রাদি। এমনি করে 
তিনটি স্তর হবে। (১ কিউবিক ফিট আবর্জনার ওজন ২০ পাউণ্ড। 
২০'-+৫:১৫৪-১৮০০ পাঃ আহ্ুমানিক ১ মেঃ টন) ১ কিঃ মিট মলমৃত্র 
৬২৫ পাঃ ২৯৮ ৬১৮৫৪ ১৮৭৫ পা আহ্বমানিক ১ মেঃ টন । 

সমস্ত মাল মসল1 ঢাল] হয়ে গেলে ঘাসের চাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয় । 


৯২ কুষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


যদি &।৭ দিনের মধ্যে কোন খানা ভর্তি না হয তবে ভাল ঘাসের চাপড়া- 
দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত, কাবণ-_ 
(১) ইহা মাছির হাত থেকে মলমুত্রকে রক্ষা কববে। 
(২) এমনভাবে স'বক্ষিত হবে যাতে কোথাও জল দৃধিত না হ্য। 
(৩) মলমৃত্রাদ্ি খাদে খধ্লেবার আগে রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে 
প্যাথোজিনিক বীক্ঞাণু নষ্ট করতে হয । 
মশা ও মাছির হাত থেকে বক্ষ কবাব জন্য ইহ) টেকে রাখাই ভাল। 
যে সমস্ত মলমুত্রাদি রক্ষিত হবে সেগুলি ঢেকে বাখা উচিত । যদি ডিম্ব ও 
অন্ান্ত বীজাণু মাটির নীচে থাকে তবে খাসগুলি নষ্ট হযে যায। এই বীজাধু 
সম্বষ্ধে বিশেষ সতর্কতা! গ্রহণ করা উচিত। যদি এই কীাচাঞ্সার জমিতে দিতে 
হয তবে জমিতে ফসল বাড়ার পরিঘাণ কমে যাবে ও মাটিব বিশেষ ক্ষতি 
হওয়ার সম্ভাবন! থাকে । 
যেখানে প্রচুর বি হয সেখানে মাটির নীচে খাদ করলে, জলে ডু 
বাবে। জলেব মাধ্যমে বহু রাসাষনিক পদার্থ স্তুপ হতে বার হযে যাবে। 
সে জন্তভূমির উপর ব।ধ দিযে, মাটির বা ইটের খাদ করা উচিত। তবে 
যেখানে মাঝারি রকমেব বৃষ্টি হয ও ভূ-নিমস্থ জলেব স্তর নীচে থাকে সেখানে 
মাটির নীচে খাদ করলে কোন বিশেষ ক্ষতিব সভ্ভাবন। থাকে না। মাটির 
উপরে স্তূপ কবলে ভাল হয । 
কমপোষ্টের উপকারিতা) সাধাবণতঃ মাটির বৈশিষ্ট্যের উন্নতি 
করে। বালুমষ জমিতে দিলে এক একটি বালুকণায বাঁধন তৈরী করে, 
আবার কাদা মাটিতে দিলে ঘন সন্গিবিষ্ট একটি কাদামাটির কণাকে অগ্ঠের 
কাছ থেকে ছি'ড়ে টেনে আনে। 
(২) কমপোষ্টের মধ্যে জৈব পদার্থ বা কার্বন জাতীয পদার্থ বেশী 
থাকে। তার ফলে এই সাব জমিতে দিলে মাটির এই কার্বন জাতীয পদার্থ 
বৃদ্ধি পায়। এ ভিন্ন অন্য রাসায়নিক পদার্থ বৃদ্ধি পাবে। নাইট্রোজেন, 


জৈব সার ৯৩ 


ফনফর!স, পটাল ও ক্যালসিয়াম । ইহা! ছাড়া, বৃক্ষদির কোন অংশ যখন 
মাটিতে পচে তখন সেখানে কার্বনডাষঅক্সাইভ বাষ্প (002) তৈরী হয় 
এবং জলের সহিত মিশে 75009 তৈরী করে। এর ফলে গাছের খা্- 
গ্রহণের সুবিধা হয। (৩) যখন এই সার মাটিতে দেওয1 হয় তখন জমিতে 
বীজ ণুব বংশ-বুদ্ধি হয। মাটিতে এই বীজ।ণুর বৃদ্ধির ফলেও মাটিতে ফাঙ্গাস 
জাতীষ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছের বৃদ্ধিব জন্বা মাটির ফসল বাডানে|র ক্ষমতা 
বাড়ে । 

মীনুষের মলমুতআদি-_মাসগুষের মলমূত্র দিষে সার তৈরী করখর 


বীতি নৃতন নম। আজ থেকে ৪০০০ হাজাব বৎসর পূর্বেও চীন দেশে 
মানুষের পবিত্ক্ত বিষ্ঠ থেকে সার তৈরীব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইহার 
দ্বারা দেশের শতকবা ১০ ভাগ সাবের চাহিদা মেটে । জাপানেও এর চাহিদ। 
দিন দিন বেডে চলেছে । ১৯৪৫ সালে যত সার জাপানের জমিতে 
দেওয়া হযেছিল তা শতকরা ১১'১ ভাগ এসেছিল এই মাহ্ছষের মলমৃত্রাদি 
থেকে, কিছুদিন আগে পর্যস্ত আমাদের দেশে এর বিশেষ প্রচলন ছিল না। 
কারণ এ সম্বন্ধে মান্ুষেব অস্পৃশ্যতা এব জন্য দাধী। আজকাল কৃষকের 
সে মনোভাব চলে যাচ্ছে। এখন আমাদের দেশের বহু কষক আর জমিতে 
এই সার ছভডাতে গররাজি নয। কারণ তার! দেখেছে এ দিযে তারা 
জমি থেকে ভাল ফসল পেতে পাবে। 

চীন দেশে ছুইটি বিশেষ অঞ্চলে যেখানে ধান ও গম উৎপাদন হয়, সেই 
ছুটি অঞ্চলে এই প্রথা! প্রচলিত আছে। সেখানে অবশ্য মাহষের মলমুত্রাদির 
সহিত অন্তান্ত পণুর মলমৃত্রাদি মিশিয়ে দেওয়া হয়। মাম্থষের মলের সহিত 
অন্তান্ত পশুর মল মিশিষে ঘুঁটের আকারে ৭৮ দিন শুকিষে নিয়ে অনেক 
সময় সেটা গু'ডা করে নিয়ে জমিতে ছড়ান হয। এর মধ্যে থাকে শতকরা ৯ 
ভাগ জলীয পদ'্গ, &৯ ভাগ ছাই, ১।৭ ভাগ নাইট্রোজেন, ১।৯ ভাগ অন্তান্ট 
রাসায়নিক অঙ্ন পদার্থ ও ১৯ ভাগ জৈব সার বা কার্বণ জাতীয় পদার্থ, 


৯৪ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


কেবলমাত্র পশুদের বিষ্কা থেকে এই পরিমাণ সার পাওষা যায, কারণ 
যৃত্রাদি তরল পদার্থ রক্ষণের কোন ব্যবস্ু সেখানে নেই। কিন্তু দক্ষিণ চীনে 
এই তবল ও শক্ত উভয জাতীয পদার্থ থেকে সার তৈরী হয। কোন 
খাদের মধ্যে এগুলিকে পচিযে নিষে কৃষক এগুলিকে জামতে ছড়ায়। 
অনেক সময এর সঙ্গে খডকুটা ইত্যাদি মিশিষে নেষ। এতে খুব সুন্দর 
কমপোষ্ট সার তৈরী হয। 

আমাদেরে দেশের পল্লীগ্রথমে এদেব সংবক্ষণেব কোন ব্যবস্থা নেই । কারণ 
সেখানে কোন বিশেষ স্বানে কেহ মলমুত্রাদ ত্যাগ কবে শা । অথচ 
আমাদের দেশের শতকর1 ৭০ জন লোকেরও বেশী পল্লী অঞ্চলে বাধ কবে। 
কিন্ত সহরে ও সহরতলীতে একটু চেষ্টা করলেই গুলি সংবক্ষণ 
করা যায়। যেখানে মলমৃত্র ত্যাগ করে সেখানে কোন লোহার 
কড়া, বালতি বা গামল1 বসিষে বেখে এগুলি সংগ্রহ কব যায । পরে প্রত্যহ 
সকালে সেগুলি কোন একটি গাডীব সাহায্যে বড পাত্র দিষে যেখানে খাদ 
করা থাকে সেখানে এনে ঢেলে দেওষা হয | ৩1৫ সপ্তাহ মাটি চাপা দিযে 
রাখলে কমপোষ্ট তৈরী হযে যায। অবশ্য জমিতে দ্বার মত হতে আরও 
বেশ কিছুদিন সময় লাগে। 

মাটিতে কখনই কাচা অবস্থায এই সার দেওয| উচিত নষ | তাতে উপকাব 
থেকে অপকারই বেশী হবে। আর এই মলমুত্রাদি জল ঢেলে খুব তরল 
করে নিতে হয, নতুবা কোন খাদে এগুলি বিষে নিলে ভাল হষ। অন্ততঃ 
তিন মাস ধরে পচান উচিত। স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে ৪ মাস মাটির তলায় 
রাখলে ভাল হয়। কারণ এর মধ্যে যে সমস্ত বাধু দুধিতকারক বীজাণু 
খাকে সেগুলি এই সময্লের মধ্যে নষ্ট হযে যেতে পারে । তা বাদে টাটকা! 
লষুত্র জমিতে জমা করলে অস্বাস্থ্যকর আবহাওষা! স্থগ্টির সম্ভাবনা থাকে। 

জাপানী কৃষকেরা জমিতে এই সার জমা করবার আগে কোন খাদের মধ্যে 
এগুলি পুতে রাধে । আবার অনেক সময় এর সঙ্গে কেহ ক্যালসিয়াম 


জৈব সার ৯% 


সালফেট যোগ করে নেয় | অনেক সময অনেক যত করে এদের রক্ষণাবেক্ষণ 
করলেও কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন এর থেকে নষ্ট হযে যায়। অবশ্য নাইত্রৌ- 
জেন ও কার্বন জাতীয সার ভিন্ন অন্তগুলি অতি সহজে নষ্ট হয় না। প্রথমে মিশ্র 
নাইট্রোজেন পদার্থগুলি বিভিন্ন বীজাণু প্রক্রিয়ার ফলে মলমৃত্রাদদি হতে 
এমোনিয়ার স্ষ্টি করে। পরে সেখান থেকে এমোনিযাম কার্বনেট এবং শেষে 
নাইট্রেট তৈরী হয। বেশীদিন বামুতে এ স্তূপ থাকলে নাইট্রোজেন অর্ধেক 
চলে যাষ। চীন দেশে এর পরীক্ষা হযেছে । চীনার। দ্েখিষেছেন যে ১২ সপ্তাহ 
স্তূপ করে রাখলে শতকরা ৫০ ভাগ নাইট্রোজেন কমে যাবে আর ভাল 
ভাবে রাখলে ১৬ সপ্তাহে ১৬% অংশ কমে যাবে । মলমৃত্রাদিতে থাকে 


নাইট্রোজেন_-০"৫১% 
পট।শ-- ০২৩% 
ফসফরাস-_-এ ০'১০% 
কার্বন জাতীয় পদার্থ ১৪% থেকে ১৭%। 


এই মলমুত্রা্দির থেকে সার তৈরী করে চীনারা দেশের মাটির ফসল 
বাড়িয়েছে, ফলে দেশ সমৃদ্ধ হযেছে একথা নিশ্চিত, কিন্ত একপক্ষে দেশের 
ক্ষতি করেছেন । চীন দেশে মৃত্যুর হার খুব বেশী। অনেক পণ্ডিত মনে 
করেন, এই মলমুত্রাদি যেখানে সেখানে ছড়িয়ে তার! দেশে উৎকট ব্যাধির 
প্রকোপ বাড়িয়েছেন এবং তারই ফলে চীন দেশে মৃত্যুর হায় এত বেশী । 
তা.বাদে ইহাই চীনাদের শারীরিক অবনতির মুল কারণ বলে অনেকে মনে 
করেন। মানুষের মলমুত্রের সাহায্যে ঈদশে কলেরা, টাইফয়েড, প্যারা" 
টাইফয়েড ও এমোবিক আমাশ! প্রভৃতি বহু ছুরারোগ্য রোগ দেশের একাংশ 
থেকে অন্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে । মলমুত্রাদি থেকে তৈরী কমপোষ্ট সার 
জমিতে দেওয়ার.£থকে রাসায়নিক পার জমিতে দেওয়া খুব ভাল। তবে 
বিশেষভাবে পচিয়ে জমিতে দিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। 


৯৬ কৃষিবিজ্ঞানের গোডার কথ! 


মনে রাখতে হবে-- 

(১) যেখানে এই মলমুত্রাদি পচিষে জৈব সার বা আবর্জনা সার তৈরী 
কবতে হবে সেট! যেন লোকালয থেকে বেশ দূবে হয এবং সেখানে 
যেন মশা মাছি না থাকে। 

(২) এমন ভাবে পচাতে ভবে যাতে পচানোব ফলে জল ও বাযু দূষিত 
না হয। 

(৩) এই মলমৃত্রাদি খাদে বা! বক্ষণাগাবে ঢালবাব পূর্বে এব মধ্যে যে 
সমস্ত বোগেব বীজ ও বীঞ্জাণুব ডিম থাকে বাঅন্ত প্রোটোজোযা 
থাকে সেগুলি নষ্ট কবে ফেলতে হবে । 

আজকাল দিনে দিনে সাবেব প্রযোজনীযতা৷ বৃদ্ধ হুওযাব সাথে সহবে 

ও সহবতলীতে গাডীত্তে কবে মলমুত্রাদি বহন কবে নিষে যাওয়া হয। 
মশাছেব আশ, কাট] ও অন্তান্ত আবর্জনা কম ক্ষতিকব। তবুও সব সমষ 
দৃষ্টি রাখতে হবে এবা' যেন জনস্বাস্থ্য দূষিত না কবে ফেলে এব* যাতে 
মানুষেব স্বাস্থ্েব কোন ক্ষতি না হ্য। মাটিব নীচে এগুলি বাখলে 
প্রোটাজোষ! প্রভৃতি বীজাণু নষ্ট হযে যায । 

নগরের আবর্জনা ও মলমুত্রী্দি- মাহ্ৃষেব ও পণুব মলমৃত্রাদি ও 

সহবেব যে সমস্ত অন্ত আবর্জনা জমে সেগুলিকে কিভাবে দৃবে সাবযে নিষে 
যাওয়া যায ব| সহবেব নিকটবর্তা নদী ব1 পুক্ষবিণীব জল ইহাব দ্বাবা দৃঝিত হযে 
মাহষেব স্বাস্থ্যহানি না! কবে তাব জন্ত স্বাস্থ্য/বজ্ঞানে বিশেষ অধ্যায়ের 
স্থষ্টি হযেছে এবং সহবেব পৌব-বিভাগ ও প্রতিটি দেশের সবকার এ সন্বন্ধে 
সতর্ক দৃষ্টি বেখেছেন । এই সহবেব মযলাব মধ্যে পাওয1 যায না এমন কোন 
জিনিষ মেই। বীবণ মীনুষের ব্যবন্ধত ঝ। অব্যবহৃত আধ লক্ষতিক ভ্বব, পে 
এর স্মষ্ট হয এব মধ্যে সকল বকমেব পান সাব বিগ্ভমান থাকে । তার 
মধ্যে কার্বন জাতীয পদার্থ ও লতাগুল্স পচানি সাব বেশী। এই ছইটি বিভিচ্ 
পচানি সার তৈবী করতে ছুইটি বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয। এ 


জৈব সার ট৭ 


বিষষে কাজ করতে গিষে প্রধান লক্ষ্য হবে মানুষের কোন স্বাস্থ্যহামি না করে 
অতি অল্প দামে এই সার কৃষকের মাঠে পৌছিযে দেওষা। 

কলিকাতার মত বড সহরে মাহষের মলমুত্রাদি জলের সাথে মিশিষে 
দূরে সরিষে ফেলা হয। এব ফলে এর মধ্যে যে ঈষৎ শক্ত পদার্থ থাকে সেগুলি 
জলের সাথে মিশে যায। কারণ এব শতকর। ৯৯ ভাগই জল। এর মধ্যে 
যে সমস্ত অদ্রবণীয পদার্থ থাকে সেগুলি এই মযল! পদ্দার্থ হতে বাইরে আসে 
এর পরে আবার জলের সাথে মিশে যায । কোন সমুদ্রের বা নদীর জলের 
সাথে মিশে যাবাব আগে এব সাথে প্রচুব ক্লোবিণ মিশিযে দেওয়া! উচিত। 

যে সমস্ত শক্ত অদ্রবণীয পদার্থ জলেব সাথে বাহির হযে আসে সেগুলিকে 
রাসাযনিক পদ্ধতিতে ছ্াকিষা লওযা হইলে (5০166191076) যাহ! পাওয়া 
যায সেগুলিকে পুড়িযে বা মাটির তলে পুতে এব থেকে সার প্রস্তত 
হয। এর মধ্যে যে গুলি খুব শক্ত কণ! সেগুলিকে নিযে সালাজ তৈরী হয 
(91086) । এতেও কিছু জল থাকে । সেগুলিকে আরও শুকিযে নিষে একে- 
বারে জলবিহীন করা হয। পবে গুঁড়া করে দেওযা হয। ভিজা ল্লাজকে 
অনেক সময সার হিসাবে ব্যবহার কর হয। এগুলিকে সার হিসাবে মাঠে 
ছড়ানোর আগে ভাল করে শুকিষে নেওষা উচিত। 

এতে ভাল কাজ হয ন1। কারণ এতে যে নাইট্রোজেন থাকে তার শতকর! 
&০ ভাগ থাকে তরল পদার্থের সহিত মিশে । ফসফবাস ৫০ ভাগ থাকে 
জলের সহিত মিশে । আর যে পটাস থাকে তার প্রা সবটাই থাকে জলের 
সহিত মিশে স্বতরাং কোন প্রকারে জলস্ম্াঠ থেকে চলে গেলে এই সার 
গুলিও চলে যাঁষ । সেইজন্য অনেক দেশে এই. জল দিয়ে মউিতে জল সেভনের 
ব্যবস্থা করেন। এর প্রধান অস্থৃবিধা বড বড আকারের কৃষিক্ষেত্রগুলি সহরের 
নিকটে থাঞ্চে না। ফলে দূরে এই সহরের মযলা! জল টেনে নিয়ে যাওয়! ক&কর 
হয়| যে কারণেই হট - ষদি এ মযল1 জল পাওয1 যায় তবে এটা কৃষি ক্ষেত্রের 
নিকটে হওয়) উচিত। জার্মানীতে শুধু বর্তমান কালে নয় আজ থেকে ১০৮ 

৭-(১ম) |] 


৮ রুষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


বৎসর আগেও মাঠে এইভাবে সার দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবতিত ছিল। কৃষি- 
ক্ষেত্রগুলি সহরের থেকে বেশী দূরে হলেমাঠে এই ল্লাজ নিয়ে যাওয়া কষ্টকর, 
কারণ পথে যেতে বহু শ্লাজ নষ্ট হযে যায। যেখান দ্রিষে যাবে সেখানকার , 
চলত্ত বাতাস দূধিত করে ফেলবে । তাই প্যারিস ও বালিন সহরের নিকটে যে 
সমস্ত কৃষিক্ষেত্র আছে সেই মাঠের ফলন বেশী । কারণ সেখানে এই জ্লাজ দিয়ে 
সার দেওযা হয। কেবলমাত্র প্যারিস সহরের নিকট ১৯৩৬ সালে ১৬০১৮০৩ 
একর জমিতে ও বালিনের নিকটে ২৮,০০০ একর জমিতে এইভাবে চাষ করা 
হয়েছিল! আমাদের দেশেও সচরাঁচব সহরের আশে পাশে এইভাবে চাষ 
চলতি আছে। খড়ীপুর সহবে প্রায় মাঝখানেই এইভাবে চাষ করে জমির 
মালিক প্রভূত অর্থোপাজ্জন করেন । 

যেখানে বৃষ্টিপাতের পবিমাণ কম, আবহাওয়া! উষ্ণ যেখানকার মাটি বালুময় 
সেখানে এই দিষে জল মেচনের কাজ করলে মাটিতে কেবলমাত্র জলের বৃদ্ধি 
হয ন| তার সঙ্গে অন্য যে সমস্ত ধাতব ও কার্বন জাতীয সার থাকে, সেগুলি 
এই মৃত্তিকা! কণার ফাকে স্থাপিত হযে বন্ধন রজ্জু স্ষ্টিকরে। এতে যেমন 
এগুলি গাছের সহজ লত্য হয গাছও বাড়ে তেমমি পরোক্ষভাবে মাটিরও 
উন্নতি বিধান করে। যদিও এই জলেতে প্রচুর পরিমাণে পটাস ও ফসফরাস 
জাতীয় সার থাকে তবুও সেট! গাছের গ্রহণ-যোগ্য হয় না । কারণ জলের 
সহিত টু'ইয়ে কিছু পরিমাণ সার মাটির নিয়স্তরে চলে যায । এইভাবে মাঠে 
জলসেচন ও সার দিতে গেলে মাঁটিব দিকে বিশেষ নজর রাখ প্রয়োজন । কারণ 
বালুকামধ মাটি ভিন্ন অন্ত কোন মাটিতে এই জাতীয় সার দিলে জল সহজে 
নীচে চুঁইযে যেতে পারবে না এবং ফলে একটি অপ্রবেশ্ঠ স্তরের স্য্টি করবে । 

আফ্রিকার জোহাব্লবার্গের নিকটে কযেকটি কৃষিক্ষেত্র আছে যেখানে 
(কেবলমাত্র এইভাবেই চাষ করা হয। এইভাবে সার দেওয়া ও জলসেচনের 
মধ্যে উদ্দেশ থাকে যে বালুকণাপুর্ণ মাটিতে এঁ তলানি সার ছুই বানুকণার 
অধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেবে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে মাটিতে এই ভাবে 
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সার ও জললেচন করে মাঠের মাটির উন্নতি হযেছে এবং মাঠে ঘাস জম্মেছে 
অসভব পরিমাণে । এখানে প্রতি কৃষককে গরু চরানোর জন্য মাথাপিছু নিক 
৩ পেনি দিতে হয। 

সাধারণতঃ তিনটি উপাষে লহরের এই জাতীয় মযল! ব্যবহৃত হযে থাকে । 

(১) জলসেচনের ব্যবস্থার সহিত এই ময়ল! জল মাঠে কেবলমাত্র 
যখন ঘাসের চাষ হয তখন দিযে দেওযা হয, গরমকালে আমাদের দেশে 
ঘাসের অভাব হয। তখন যদ্দি কোন ঘাসেব ক্ষেতে এই জল দেওয়া যাষ 
তবে ঘাসের খুব ভাল বৃদ্ধি হবে। কারণ এই সমযে ১৮ দিন অন্তর মাটি 
ভিজিযে দিতে পারলে ক্ষেতেব পক্ষে খুবই ভাল হয। একবার জল সেচন 
করলে, ৩ দিন থেকে « দিন লাগবে জল শুকাতে | তার পর ১২ দিন পণুতে 
সব মাঠে ঘাস খাবে । এভাবে ভাল ফল পাওয়া গেছে। শীতের দিনে এর 
ব্যবস্থ। না করাই উচিত। 

(২) সহরের মযল! জলকে একটু পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। এতে 
একটু তলানি পড়ে যাবে। তারপর এ জল ক্ষেতের মধ্যে চাঁলিযে ভাল ফল 
পাওষ। যাষ। 

(৩) সমস্ত ময়লা জম কর । জোরালো শ্লাজ তৈরী করবার জন্ত 
তলানি পড়িযে নেওয! হয় ও জলটিকে কোথাও জম। করে রাখা হয়। তারপর 
লমযমত সেখান থেকে সব জল মাঠের মধ্যে চালিযে দেওয়া হয । 


এদিযে মাঠের প্রচুর উন্নতি হয ও মাঠে প্রচ সার যোগ হয। নিয়ে 
একটি তালিক! দেওয়! গেল__ 
জলসেচনের আগে জলসেচনের পরে 
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সহরের এই ময়লা! থেকে আরও অন্ত রকমের শ্লাজ তৈরী করা যেতে 
পারে। (১) কেবলমাত্র তলানি সারের কণাগুলি একটু আকারে বড। 
নইলে যেগুলি জলের সহিত মিশরে থাকে সেগুলি অতি ক্ষুদ্র । (২) এ তলানি 
সাব কয়েকদিন কোন বাষুহীন স্থানে রেখে দিলে যে বীজাণু প্রক্রিয! ঘটে 
তাতে এই শ্লাজের উন্নতি হয। (৩) এই মযল1 জলে তবুও বহু পরিমাণে 
কাদ1 ও অন্তান্ত পদার্থ থাকে এবং তাদের তলানি পড়বার গতি খুব কম 
হওয়ায (9০0011)6 ৮61০9০1) এদের তলানি পড়তে বহুদিন লাগে । এইজন্য 
এক জীাযগায এটাকে বদ্ধ অবস্থায রাখ। হয। তারপর যখন, দেখা যাষ যে 
জলট| প্রাষ স্বচ্ছ হযে এসেছে তখন তলানি পড়া জিনিষ, জল বার করে দিযে, 
তুলে নিযে বেশ ভাল করে শুকান হয। শুকালে পর একে গুঁড়া করে নেওয়া 
হয। এগুলিকে বলা হয (2০0%269৫ 9108০) (8) শ্লাজের এই অংশে 
কিছু জল দিযে আবার বীজাণুক্রিযা! কর। হয একে বলে (15556 ৪০০৮৪৪৫ 
5101056). | 

লেুমিনাস জাতীয গাছের নডুলগুলি (মাটির নীচের ফোলা অংশগুলি ) 
মাটির উপরের বাতাস থেকে নাইক্রোজেন টেনে আনে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক 
ক্রিযার মধ্য দিযে মাটিতে ক্যালসিযাম নাইট্রেট স্ষ্টিকরে। গাছ, যতদূর 
জানা গেছে এই রাসাযনিক পদার্থ গ্রহণ করে বেড়ে উঠে । মাটিতে যে ঘাস 
জন্মাফ সেই ঘাস খায আমাদের দেশে যত গৃহপালিত পশু । প্রাণী দেহেতে 
বিভিন্ন গঠন ও ভাঙ্গন ক্রিযার (17810011510 ৪170. 08091001157) মধ্য দিযে 
গাছের দেহ থেকে নাইট্রোজেন ব। অন্ঠান্ত দ্রব্যগুলি প্রাণীদের শরীরের বিভিন্ন 
অংশে মিশে যায ও নানা প্রকার রাসাষনিক পদার্থ প্রস্তুত করে শরীরের 
উন্নতিসাধন করে । আবার নান! প্রকার জৈবিক ধর্মের মাধ্যমে এগুলি দেহ 
থেকে বেরিযে আসে । গোবরের মধ্যে যে সার থাকে তার শতকর! ৭৫% 
নাইট্রোজেন, ৬০% ফসফরাস ও প্রা শতকরা ৮০% পটাস। এই প্রাণীদের 
মলমৃত্রাদি থেকে বেশী পরিমাণে ঘাসের মার জাতীয পদার্থ পাওয়া যায । এমন 
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কি মাটিতে যে সমস্ত অগ্রধান ধাতু যেমন “বোরণ, মালিবডিনাম, ক্লোরিণ 
ইত্যাদি” থাকে সেগুলিও মলমৃত্রের সহিত বাহিরে আসে আবার শাক 
সজী বা কোন গাছের মধ্য দিযে জীবদেহে প্রবেশ করে। আবর্জনা সারের স্তপে 
কিছু পরিমাণ ফসফরাস যোগ করে এবং মাটির অস্ত! (৪০115 ) বৃদ্ধি পেলে 
পরিমিত চুণ ছড়িযে দিযে যদি উপযুক্ত রোঁটেশানে মাঠে ফদলোৎপাদন কর! 
হয তবে অন্য কোন রাসাযনিক সার ন! দ্িষেও মাঠের উর্বরতা শক্তি অক্ষ 
রাখা যাধ এবং ফসফরাপের বৃদ্ধি কবাঁ যায। সমস্ত বিষয়টি নির্ভর করে 
আবর্জন! সারের তৈরী করার পদ্ধতির উপর | সুপার ফসফেট মিশ্র 
সারে বিশেষ কাজ পাওযা যায় কারণ স্থুপার ফসফেট কেবলমাত্র মাটিকে 
ফসফর।সই দেয না বরং মাটিতে যদি বীজাণু প্রক্রিযায এমোনিয। 
স্ষ্টি কবে তবে তাকে ধবে নিষে নৃতন একটি মিশ্র পদার্থ তৈরী করতে 
সাহায্য করে। 

আবর্জনা সার মাঠে ছড়াবার সব থেকে ভাল সময মাঠে বীজ ছড়াবার বা 
কোন গতে চার। গাছ পুতবাব অন্ততঃ ১৫দিন আগে । সব থেকে ভাল হয় 
যখন চাষের জন্য প্রথমবার মাটি খোড়। হয ঠিক তার পরেই যদি এই সার মাঠে 
ছডিযে দিযে পুনরায লাঙ্গল দেওযা যাঘ। লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই সার. 
জমিতে ছড়াবার পরে যেন বৃষ্টিতে জমর সমস্ত সার নাধুয়ে নিষে যায । 
অনেক সময দেখা যায যে কৃষক প্রথম চাষ দেবার পরই জমিতে আবর্জনা 
সার স্তপ করে রেখে দিষেছেন কিন্তু ছড়িযে দেননি। এতেও ফল খারাপ 
হয, কারণ আবর্জন1 সারের জলকণ! শুকযে আনে । তার ফলে কতকগুলি 
বীজাণু অকর্মণ্য হযে পড়ে। আবর্জনা সার জমিতে ছড়াবার পর অস্ততঃ 
২বার লাঙ্গল দেওয! উচিত । 

বিজ্ঞানীর দেখিষেছেন যে ক্ষেতে শস্য পরিবর্তন করে ভাল ফল পাওয়া 
যায়। আমাদের দেশেও এ কথা কৃষকদের কাছে অজানা নয। অনেকেই 
জানেন পাটের পরে ধান ভাল পাওয়া যায । কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকের 
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আথিক অবস্থা! এত খারাপ যে অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও তারা কোন 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন না । তাই তারা বছরের পর বছর 
ধানের ক্ষেতে ধান আর পাটের ক্ষেতে পাঁট চাষ করে চলেছেন । 

আজ পৃথিবীর কোন চাষীই অস্বীকার করবেন না! যে রোটেশান প্রথায় 
মাঠের ফসল বাড়ে না । কিন্তু এর থেকেও মাটির ফমল বাড়ান যায় মাঠের 
উৎপাদিকা শক্তি না কমিয়ে ( 4১1)110121 10170) 4১5110016016 ) পগুপালন 
কৃষি পদ্ধতিতে । এই পদ্ধতিতে সয়াবীন, তুষ্টা, গম ও ক্লোভার জাতীয় 
ফসল মাঠে উৎপাদন কর! হয়। এর মধ্যে কেবল গমজাত ফসলের শস্যবীজ 
নান! কাজে ব্যবহার করা হয় নইলে অন্য সমস্ত ফসলগুলি গরু, ঘোড়া বাঁ শুকর 
ইত্যাদিকে খাওয়ান হয ও যত্বপহকারে আবর্জনা সার তৈরীুকরা হয়। এই 
সার দিয়ে মাঠে যে ফসল পাওয! যায তার পরিমাণ রোটেশান পদ্ধিতে পাওয়। 
ফসল থেকে অনেক বেশী। অবশ্য মাটির অশ্পতা নিবারণ ও স্ুপারফসফেট 
মাঠে উভয় কালেই পরিমণণ মত যোগ করা উচিত। 

ঘাস, শশ্ত ও গাছের লতাপাত! পালিত পশুকে খাওয়ান হয় আর ডাটা, 
খড়কুট| ইত্যাদি গোয়ালে পশুদের রাত্রিবাসের জন্য বিছিয়ে দিয়ে প্রতিদিন 
সকালে পগুদের মলমুত্রাদিসহ আবর্জনাস্ত,পে ফেলে দেওয়া হয়। এভাবে সার 
তৈরী করলে দেখা যায় যে এক একর জমিতে ৪ টন সার উৎপাদিত হয। শু 
পদার্থের অন্থপাত থাকে ১:১৫ থাকে । একটি ১০০০ পাউণ্ড ওজনের পণুর 
কাছ থেকে দিনে ২৫ পাউণ্ড ওজনের মলমুত্রাদি পাওয়া! যায়। অবশ্য সব মমধযে 
একটি পশুর কাছ থেকে এ পরিমাণে মলমৃত্র পাওয়া যায না। তা বাদে মুরগী, 
শূকর, গরুর থেকে ওজনে অনেক কম। তাদের পরিত্যক্ত মলমৃত্রাদির যদি 
কোন গড় নেওয়া যায তবে এ সংখ্য। কার্ষকরী হয় না । তা বাদে পশুদেহে 
সুখ ও অন্তুথ আছে যার ফলে এদের পরিত্যক্ত মলমুত্রাদ্ির পরিমাণ কমবেশী 
হয়। দেখাষায় যে খড়কুটা ও মলমূত্রাদির ওজন আব্জনাস্তুপে আবর্জনা 
সারে পরিণত হলে" এদের অন্কপাত ১: ১৪৯ মধ্যে থাকে । ১৩০০ পাউগ্ু 
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ওজনের একটি হলগ্রীন গরুর কাছ থেকে ২১ টন কমপোষ্ট সার পাওয়া যেতে 
পারে এদের মলমুত্রের অন্গপাত থাকে ৭৫ : ২৫। 

যে গরুর দেহ ভাল পুষ্ট নয ও যাহার খাছ্ছে প্রচুর পরিমাণে এই 
সমস্ত পদার্থ থাকে না তাদের মলমৃত্রেও এই সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থ 
কম পরিমাণে থাকে আর এই মল্মুত্র মাঠের নানা জাতীয শম্তাদি 
ডাটা দিয়ে শতকরা ৮০ ভাগ পদার্থ আমরা পেতে পারি। ১ টন তুলা 
বীজে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন পাওষ1 যায় তাহা ১৫০ পা. পসোভিযাষ 
নাইট্রেট-এ যে পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে তার থেকেও বেশী আর; 
এই বীজের মধ্যে যে পরিমাণ ফসফরাস থাকে তার পরিমাণ ১ শত পাঃ সুপার 
ফসফেটে যে পরিমাণ ফসফরাস থাকে তাহার সমান । এ ভিন্ন এই তুল! বীজে 
অল্প পরিমাণ পটাসিযাম, ম্যাগনেসিযাম ও সালফার থাকে । কিন্ত যতক্ষণ 
এই সমস্ত ধাতব পদার্থগুলি কোন বীজের মধ্যে থাকে বা পচা বীজে থাকে 
ততক্ষণ কোন গাছ এইগুলি টানতে পারে না । কিন্ত একবার কোন জীব 
দেহে ঢুকে তার মলমৃত্রের সহিত যদি বাইরে আসে তখন তাহা অনাযাসে গাছ 
টেনে নিতে পারে । 

কোন ক্ষেতে যদি নাইট্রোজেন বেশী পরিমাণে থাকে তবে সেই ক্ষেতের 
ফসল সেই মাটি থেকে বেশী নাইক্রোজেন টানবে, পুনরায় এ গাছের দেহের 
মাধ্যমে প্রাণীর দেহে যেতে পারে । ক্ষেতে বা তার ফসলে যদি নাইট্রোজেনের 
পরিমাণ বেশী থাকে তবে সেই ক্ষেতে সতর্কতার সহিত আবাদ করতে হয । 
কারণ একটু অসাবধান হলে বা ভালরূপে তদারক না করলে মাঠের 
নাইদ্রোজেন জপ থেকে আগে নাইট্রোজেনশ্চলে যাবে । 

আমাদের দেশে অনেক কৃষক আছে যারা পশুপালন করতে পারে না। 
অনেক সময় আবার নিজেদের অসাবধানত ও নিজেদের ঝুঁড়েমির জন্ত 
তারা এই মূল্যবান আবর্জনা থেকে সার তৈরী করতে পারে ন1। পৃথিবীর 
অন্ভ সব দেশে, এমনকি ইউরোপ, রাশিয়া ও আমেরিকা! যুক্তরাের 
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মত উন্নত দেশেও কোন কৃষকই কৃত্রিম আবর্জনা সার নষ্ট করে না। চীন 
দেশের সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। 

আমাদের দেশে যে গোবর পাওয়া যায় তার বেশীর ভাগ আমর! 
ব্যবহার করি জালানি হিসাবে । এর ফলে সারের দিক থেকে বিশেষ 
ক্ষতি হয়। এ ভিন্ন মাঠে চরবার সময় গরু যে সমস্ত মলমৃত্র পরিত্যাগ করে 
সেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে ষায়। অজৈব সার দিতে কৃষকের 
উদ্বাসীনত| থাকতে পারে কিন্ত জৈব সার দিযে তো মাঠের কোন ক্ষতি হয 
না। তবুও এই মূল্যবান সার সংগ্রহের জন্ত আমর! একটুও ইচ্ছ! প্রকাশ 
করি না। 

সবুজ সার__জলেতে কেবলমাত্র রাসায়নিক সার প্রুযোগ করে গাছ 
তৈরী করবার পদ্ধতি বার হবার পর দেখা গেছে যে মাটি থেকে গাছ কঠিন 
জাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করে না। কেবল মাত্র বানু-রাশিতে রাসায়নিক সাব 
প্রয়োগ করে এই পরীক্ষার ফল আরও দু করা হয়েছে। এ থেকে বিশেষ 
ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সোজাত্বজি গাছ মাটি থেকে কার্বণ জাতীয় বা! জৈব 
পদার্থ গ্রহণ করে না। যদ্দিও গাছ প্রত্যক্ষ ভাবে এই জিনিষটি মাটি থেকে 
গ্রহণ করে ন! তবুও দেখা যায যে এই জৈব পদার্থ বা কার্বন জাতীয় পদ্দার্থ 
মাটির উর্বরত। শক্তি বাড়া এবং গাছ যাতে পরোক্ষ ভাবে সতেজ ও 
সবল হয়ে বেডে উঠতে পারে তার জন্ত মাটিকে সাহায্য করে। 

গাছের সবুজ অংশ মাটিতে চাপা দ্রিলে উত্তাপ ও জলের প্রভাবে সেই 
সবুজ অংশে পচন ক্রিয়া! সুরু হয়। এই পচন ক্রিযা শুরু হয নান! ক্ষুদ্র 
বীজাণুর সংখ্য। বুদ্ধি হওয়ার ফলে। প্রধানতঃ তিনটি পারিপাথ্থিক অবস্থার 
উপর এই পচনক্রিয়া স্থুকু হয এবং এই পচনের ফলে গাছের সবুজ অংশের 
প্রোটিন থেকে নাইট্রোজেন বেরিয়ে আসে । পরে প্র রিক্ত নাইট্রোজেন আবার 
মাটিতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সাথে ক্রিয়! করে মিশ্র নাইট্রেট রূপে 
গাছের গ্রহণ যোগ্য হয়। 


জৈব সার ১৬৫ 


(১) উত্তাপ-_লতাপাতা পচনের জন্ত প্রথম প্রয়োজন উত্তাপ । শনেক 
সময় উত্তাপ বেশী পেলে পচন ক্রিযা| বুদ্ধি পা না! বরং লতাপাতা! শুকিযে যাষ। 
উত্তাপের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে ষে লীমারেখায গাছের লতাপাতা৷ বেশী 
পচে এবং যার থেকে বেশী উত্তাপ দ্রিলে পচন বেশী হয না। উষ্ণ মগ্ডলে ৩৫ সেঃ 
পচন খুব বেশী হয-_নাতিশীতোষ্ণ-মগ্ডলে ২৫০ সেঃ । 

(২) উপযুক্ত পরিমাণে জলের প্রযোজন। জল ব্যতিরেকে গাছ কিছুতেই 
পচতে পাবে না। গাছের যে অংশ মাটির নীচে দেওয়া যাবে সে অংশ 
জলের চাপে ফুলে উঠবে । তার ফলে গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে লিগ.নিন 
বেরিষে আসবে এবং মিশ্র নাইট্রোজেন জাতীয পদার্থ সৃষ্টি করবে । জলেরও 
একটা পরিমাণ আছে। মাটির জলধারণ ক্ষমতার অংশ জলে ভি থাকলে 
ভাল কাজ হ্য। (৩) আলে! ও বাতাস। মাটির নীচে পচন ক্রিয়াকে 
সাহায্য করবার জন্ত যথেষ্ঠ পবিমাণ অক্সিজেনের প্রযোজন আছে। অক্িজেন 
ব্যতিরেকে পচন ক্রিযা! সুসম্পন্ন হয না। 

মাটির নীচে যত বীজাণুর স্থষ্টি হয তারা সব একশ্রেণীর নয। এদের এক 
একটি শ্রেণী গাছেব বিভিন্ন অংশ থেকে এক একটি খাছ গ্রহণ করে। এদেরই 
এক শ্রেণী, গাছে যে প্রোটিন থাকে তার থেকে নাইট্রোজেন বার করে এনে 
এমোনিয! তৈরী করে । পরে এর থেকে নাইট্রেট সৃষ্টি হয ও গাছ তাহা গ্রহণ 
করে। কিন্তু পবোক্ষভাবে এই জৈব পদার্থ বা কার্বণ জান্তীয় পদার্থ গাছকে 
বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। যত রকমের বীজাণু নিযে আজ ভেষজ 
গবেষণাগারে কাজ হ্য তার প্রাষ প্রতিটিকে মাটিব মধ্যে পাওয! যায । অবশ্য; 
একই অবস্থায় একই সময়ে সবাইকে 'পাওয়! যায ন! সত্য কিন্ত বৎসরাস্তে 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন পারিপাশ্বিক আবহাওযাতে এদের দেখ ফা । 

ভারতের চাষীদের কাছে মাঠে সবুজ সার দেওয! যে নুতন একথ৷ 
নিশ্চয় করে বলা,চলে না । তবে তাদের কাছে এটাঁকে নৃতন করে বৈজ্ঞানিক 
প্রথার মাধ্যমে চালু কর! হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের 
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সবুজ সার ব্যবহার করার রীতি আছে। মান্রাজ অঞ্চলে ধইঞ্চা, সানাই ও নীল 
প্রভৃতি গাছগুলি মাটির সহিত মিশিষে য়ে মাটিতে সার বৃদ্ধির চেষ্ট! করা 
হয়। মহীশূর অঞ্চলে বীন দিযে চাব কর! হয়। যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের 
গড়পড়তা একটু বেশী সে সবস্থানে একটু ঝোপ জাতীয় গাছের চাষ করা 
উচিত। বোদ্বাই-এর যে অঞ্চলে ধান হয়, সেখানে ধইঞ্চ দিযে সবুজ 
পার করার চেষ্টা চলেছে । বারানসী, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম অঞ্চলে ধইঞ্চ 
দিযে সবুজ সার তৈরীর চেষ্টা চলছে । সানহেম্প গাছ বেশী বৃষ্টি সহা করতে 
পারে না। কিন্তু ধইঞ্চ। গাছ ৫1৭ ফিট জলের তলায ১৫ দিনও জীবিত 
থাকতে পারে। 

সবুজ সারকে সাধাবণতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা যায। 4১) লেগুমিনাস 
জাতীয় গাছ যাদের মাটির মধ্যে শিকড় এর কোন কোন অংশ স্ফীত হযে 
থাকে। (২)যারা লেগুমিনাস জাতীয নয। লেগুমিনাস জাতীয বহু গাছ 
আছে। তার মধ্যে আমাদের দেশে ধন্চা, সানাই, সীম ও বারসীম বেশ 
চলতি আছে। কারণ আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়ার পক্ষে এই 
গাছগুলি খুবই উপকারী । এই লেগুমিনাস জাতীয গাছ দিয়ে সবুজ সার করার 
বিশেষ পার্থক্য হলে! যে এদের শিকড়ে নড়ুল বীজাণু থাকে এবং বাতান থেকে 
নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে শিকড়ে জম! করে রাখে । স্বতরাং যখন এই গাছ- 
গুলিকে মাটির তলায পচিযে নেওয়া হয তখন তাদের দেহের সাথে সাথে 
এই নাইট্রোজেন ইত্যাদি মাটির সাথে মিশে যায । অন্য জাতীয় গাছে এভাবে 
'জমিতে সার বৃদ্ধির চেষ্ট। করে না। সুতরাং যদি জমিতে সবুজ সার দিতে হয 
তবে কোন লেওমিনাস জাতীয় গাছ মাঠেতে ফসল ফলান উচিত। 

ভারতে আজ যে সমস্ত সবুজ সার প্রচলিত হয়েছে তার মধ্যে সানাই সব 
থেকে ভাল । মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রথম বৃষ্টির সাথে সাথে জমিতে এই বীজ 
ছুিয়ে দিতে হয় এবং ৩৩ স্ধীহের মধ্যে এব পবিপুর্দত। পাক অভি 


ক অউ৩৬ আব, ভবে জন্য এক একর জর্মিত ২১ মণ সবুজ 


জৈব সার ১০৭ 


অংশ ও ৪১ সের নাইদ্রৌজেন বৃদ্ধি করতে পারে । এর পরেই ধন্চা। এক 
একর জমিতে ২০০ মণ সবুজ সার দিয়ে ৩২ সের মাত্রপাওয়া যায়। অন্ক 
কোনটি দিযে ৩১ সেরের বেশী ৪ যোগ করা যায ন]। 

মন্থর__একরে ৫০ মণ সবুজ অংশ ১৬ সের নাইট্রোজেন 
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সবুজ সার ও ফসলোৎপাদন-_ আমাদের দেশের পরীক্ষাগারে ও 
চাষীর জমিতে সবুজ সার পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই জাতীয় সার দিযে 
মাটি থেকে বেশী ফসল পাওয। যায। আমাদের দেশ উষ্ত অঞ্চলে, গ্রীক্ম” 
কালে হ্্য ঠিক মাথার উপরে থাকে । প্রথব উত্তাপে মাটির উপরে যে 
কার্বনজাতীয পদার্থ থাকে সেগুলি পুডে নষ্ট হযে যায। ফলে ভারতের 
দক্ষিণের প্রায় সব জমিতেই কার্বন জাতীয পদার্থ খুব কম। এই পদার্থের 
কম পড়বার আর একটি কারণ আছে। জমিতে নাইট্রোজেন কম হওযার সাথে 
কার্বন জাতীয় পদার্থও কমে যায । ফলে দেখানে বেশী কীজাথুক্রিযা হতে 
পারে না। ফলে নাইট্রোজেন প্রচুর পবিমাণে পাওষা যায না। 

সবুজ দার তৈবী করতে সব সময লক্ষ্য রাখত্যে হয যেন গাছের, 
ডখটা শক্ত না হয। কারণ ডাটা শক্ত হযে গেলে মাটির সাথে মহজে 
মিশবে না । আধ পচা হযে মাটির নীচে পড়ে থাকবে ও কতকগুলি 
বীজাখু হযোগে এমন একটি পরিবেশ স্ষ্টি করবে যাতে গাছের শিকড়ের 
তার মধ্যে ঢোক! একরকম অসম্ভব । এতে গাছের ক্ষতি হয। সেকারণে 
ঠিক একটু কাচা থাকতেই গাছগুলিকে মাটির নীচে দিযে দেওয়া উচিত। 

জানা ও অজানার মাঝে আমরা জমিতে সবুজ সার দিযে থাফি। 
আমাদের দেশে যখন ধান গাছগুলি কেটে ফেল! হয় তখন জমিতে 
খালের শৌড়ীর কতক বক্ষে যে এগ জমত্ত পচে ভাজ সার 


তৈরী করে। 


১০৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


জমির উপরিভাগে গাছের পাত! ইত্যাদি পচে যে একটি কালো! স্তরের 
থষ্টি করে তাকে “হিউমাস, বলে। এতে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ খুব 
বেশী। কার্বন জাতীয পদার্থ শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী থাকে। কিন্তু কালক্রমে 
দেখ! যায় যে কযেক বৎসরে এই কালো! শুষ্ক পাতা মাটিতে পরিণত হযেছে । 

সবুজসারের উপকারিতা কি? (১) গাছের ডশটা ও পাতা পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে ইহাতে কানন জাতীয পদার্থ নাইট্রোজেন ফসফরিক এসিড, 
পটাস ও ক্যালসিযাম ও অন্যান্য কার্বন উপাদানগুলি পরিপূর্ণ মাত্রায় থাকে। 
যখন মাটির সহিত গাছের পাতা ও ডাটা মিশে যায তখন এই পচ। সার 
মাধ্যমে এই জাতীষ পদার্থগুলি মাটিতে গিষে পড়ে। আর কিছুদিন মাটির সহিত 
রাসাযণিক ক্রিষা করে এই রাসাযনিক পদার্থ গুলি গাছের গ্রহণ যোগ্য হয। 

(২) গাছ, কার্বনডাযঅক্সাইড বাম্প ও অক্সিজেন বাতাস থেকে সংগ্রহ 
করে। স্মতরাং গাছের শক্তিদাযক বাম্পীয পদার্থগুলি গাছের ভ'ট| ও পাতার 
মধ্য দিষে মাটিতে যায এবং গাছকে নৃতন শক্তি দেয। 

(৩) যদি লেগুমিনাস জাতীয় গাছ হয তবে তার শিকড়ের গাইট 
বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ কবে মাটিতে (টি ) নাইট্রোজেনের পরিমাণ 
বাড়িযে দেয। 

(৪) যে সময ক্ষেতে ফমল থাকে না সেই সময খেতের মাটি গাছ দিযে 
ঢেকে রাখতে হয। কারণ তা হলে স্র্যের তাপ সোজাস্গুজি মাটিকে পুড়িযে 
ফেলতে পারে না। তা বাদে বর্ষাকালে বৃষ্টির ধার! সোজাসুজি পড়ে মাটিকে 
স্থানচ্যুত করতে পারে না। এই ভাবে মাটির উৎপাদন বুদ্ধিতে সাহায্য করে। 

(৫) যে সমস্ত গাছের শিকড় বহুদূর মাটির নীচে চলে যায় তারা সেখান 
থেকে গাছের জন্য খাগ্ভ সংগ্রহ করে আনে। 

(৬) লবুজ সারের জন্য তৈরী গাছগুলোকে মাটির নীচে দিযে দিলে গাছ- 
গুলো অনেক খাগ্যের সন্ধান পাবে এবং এই খাছ্ধ থেকে অনেক বীজাণু 
উৎপত্তি হবে। 


জৈব সার ১৩৭ 


(৭) গাছের পাতা ও দেহাবশিষ্ট দিষে যে হিউমাস শ্ষ্টি করবে তার 
প্রভাবে মাটি জলধারণ ক্ষমতা! বেডে যাবে। 

(৮) এই কার্বলজাতীয পদার্থের প্রযোগে মাটির গঠন বৈশিষ্ট্যের 
পরিবর্তন হয। অতি সহজে মাটিকে গ্রান্থলার ও কলমনার অবযবে আনতে 
পারে। 

(৯) সবুজ সার প্রযোগে মাটির মধ্যে বাতাস চলাচলের গতি বাড়ে। 

আজ পৃথিবীর সর্বত্রই সবুজ সারেব প্রচলন হযেছে । তুন্দ্রা অঞ্চলে যেখানে 
জল জমে বর হব সেখানে যরি এই সবুজ সার করে মাটিতে মিশিষে দেওয়া 
হয তবে গাছ মাটিব তলে থাকাব ফলে জল জমতে অসুবিধা হয। গ্রীষ্মকালে 
এই সবুজ সারের গাছগুলে! মাটিকে অত্যধিক উত্তাপের হাত থেকে 
রক্ষা করে। যেখানে প্রচুর জল পাওয়া যায সেখানে এই সবুজ সারের প্রচুর 
প্রচলন আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পীচ ও কমালেবুর বাগানেও এই 
সবুজ সারের প্রচলন দেখা যায । 

সাধারণ লেগুমিনাস ও নন্‌ লেগুমিনাস উভযজাতীয গাছের দ্বার! 
সবুজ সার তৈরীর প্রচলন আছে। তবে ননলেগুমিনাস থেকে লেগুমিনাম 
চলনের প্রধান কারণ যে লেগুমিনাদ জমিতে নাইক্রোজেন বহু পরিমাণে 
বাড়িযে দেয়। 

পচন পদ্ধতি ও লেগুমিনাঁস জাতীয় গীছ-_-(১) ক্লোভার-__এই গাছ 
খুব বড হয না। ১ ফিট থেকে ৩ ফিটের মধ্যে ডাটাগুলি নরম থাকে, 
অনেকট! আমাদের দেশের কচুব ডাঁটাত্ব মত। মাটির নীচে দিষে দিলে 
খুব বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ করতে পারে । সব থেকে উৎকৃষ্ট 
সবুজ সার । শিকড়ের পরিমাণ খুব বেশী ও মাটির তলায বহুদূর পর্যস্ত যেতে 
পারে। দ্বিতীযতঃ মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে-_একরে ৪২ সের থেকে 
৯২ সের পর্যস্ত নাইট্রোজেন যোগ করে থাকে । ক্লোভার জাতীষ গাছের 
মধ্যে ল্যাডাইলো-ক্লোভার সৰ থেকে ভ্ুল। 


৯১৩ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


(২) লুসার্ণ বা এলফাএলকা-_-এই লেগুমিনাস জাতীয় গাছ জমিতে সব 
েকে বেশী নাইক্রোজেন যোগ করে । একরে ৫০ সের থেকে ১০০ সের পর্যন্ত । 
গ্লই গাছে খুব বেশী প্রোটীন থাকে । এইগুলি গরুকে খাওয়ালে গরুর দুধে 
প্রোটন বেশী পাওয়। যাষ। 

(৩) কলাই জাতীষ গাছ (0০০০৪ )_শ্তরীক্মপ্রধান দেশে এর প্রচলন 
বেশী । বত্সরের সব সময এই জাতীয গাছ ক্ষেতে বাড়তে পারে। বর্ষ! 
সমাগমে এর পত্রভার বৃদ্ধি পা । প্রধান শিকড়গুলি মাটির নীচে বহুদূর 
পর্যস্ত গিষে মাটিকে দ্বিথপ্ডিত করে ফেলে । এ ছাড়। বাতাস থেকে 
নাইট্রোজেনও টেনে আনে । সাধারণতঃ একরে ৮ পাউও বীজ ছডান হয। 

(৪) সোষাবীন-__কলাই-এর মত। তবে ঠিক উপযুক্ত সমযে একে 
মাটির নীচে দিযে দেওয! উচিত কারণ গাছ পেকে গেলে ডাটা শক্ত হযে 
যায। চার! বার হবার পর ৪1৫ সপ্তাহের মধ্যে এই গাছের ডাটায ও 
পাতায বেশী নাইট্রোজেন থাকে । যে অঞ্চলে কলাই-এর বীজ পাওষ। যায 
না সেখানে এর প্রচলন আছে । একরে প্রা ৩০ সের নাইট্রোজেন 
যোগ করে। 

(৫) ধন্চ।-বাংলাদেশে এর প্রচলন খুব বেশী। কারণ এ গাছ রোদ ও 
বৃষ্টি সমভাবে সহা করতে পারে । শু মাটিতে বা লবণাক্ত মাটিতে এই গাছ 
ভালভাবে জন্মাঘ। অনেক সময এমন দেখা যাষ যে ছুই মাসের মধ্যে কোন 
একটি বীজ থেকে চারা! বার হয নি। যদি এর পরে উপযুক্ত বৃষ্টি পায় তবে 
সেই বীঞ্জ থেকে চারা বার হবে। তা বাদে গরু, ছাগলে ধন্চা গাছ বড় 
'একট! নষ্ট করে না। বাংলাদেশের রাস্তার ধারে বা জমিতে যেখানে সেখানে 
এই গাছ দেখতে পাওষ। যায়। একর প্রতি প্রায় &০ পাউগড বীজের 
প্রয়োজন । আর একরে ৩২ সের নাইট্রোজেন যোগ করে। 

(৬) সানহেম্প (১৪০) 1760) ) ভারতবর্ষে ধন্চ! ও সান্হেম্প প্রায় 
সমান পরিমাণে চলে । তবে ধন্চার মত এ গাছ জল সম্থ করতে পারে 
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না। জলের তলায থাকলে ২।৩ দিনের মধ্যে পচে যায়। এর জন্ত বিশেষ 
করে মাঠ তৈরী করতে হয় না। একরে ৫০ সের বীজ দরকার । সবুজ- 
সারের বীজ ও গাছ ঠিক করতে গিযে লক্ষ্য রাখা উচিত যে সেই গাছের 
পাতার সংখ্যা কত। যে গাছের পাতা বড় নয বা সংখ্যায বেশী নয মে 
জাতের গাছ দ্িষে ভাল কাজ হয় না । তাছাড়। লক্ষ্য করতে হবে গাছ যেন 
তাডাতাড়ি পূর্ণতা পায। বেডিব পাতা আকারে বেশ বড়। যদি এই 
পাতা মাটিতে মিশিযে দেওয! যায তবে ভাল ফল পাওয! যায। 

অনেকে আমাদের দেশে ধনচা ও আউস ধান একই মমযে মাঠে চাষ 
করেন। ধন্চ! গাছ একটু বেড়ে উঠলে তাকে তুলে মাটি চাপা দেওয। হয। 
এতে খাঠে ফলও পাওযা যায সবুজ সাবও যোগ হয। এ ভিন্ন মাঠে 
অনেক সময রেড়ির পাত! দ্রিষে সবুজ লার তৈরী কবা হয। 


ফদল জবুজ অংশ (পরিমীণ) একরে নাইট্রোজেন 


লুপার্ণ ৬ টন ১০০-২৭০ পাঃ একর 
ল্যাডাইনে! ক্লোভার ৫ টন ১৫০-২০০ পাঃ ৯ 
কলাই ৬টন ৪০ পাঃ ী 
ধন্চ। ৮ টন ৬৬ পাঃ / 
সানহেম্প ১৫ টন ৬০ পাঃ ্ 


ুন্লিল্বিভভান্লেস্ তগাত্ডান্স ক্ষণ 


[স্নিি আ্রস্নাঅন্ন ] 
প্রথম ভাগ 


তৃতীয় খণ্ড 
( একাদশ শ্রেণীর জন্য ) 


৮ (১ম) 


প্রথম অধ্যায় 


ক্যালসিয়াম বা চুণ 
(5011 2২2৪9001010--9190 7170) 


ক্যালসিযাম বললে অনেকে না জানতে পারেন কিন্তু টুণ বললে জানেন না 
বা চু কথাটি খোনেন নি এমন লোক বাংলাদেশে খুব কম আছে। কারণ 
পান খান নাব| জীবনে কখনও খাননি এমন লোক বাংলা দেশে নিতাস্ত 
বিরল । ক্যালসিয়াম কথাটি ইংরেজী । ক্যালমিযাম অর্থ চুণ নয়। পৃথিবীতে 
যে কয়টি মৌলিক ধাতু বিজ্ঞানীর! আবিষ্কার কবেছেন ক্যালসিযাম তার মধ্যে 
একটি । যেমন সোডিযাম, পটাসিযাম ইত্যার্দি। আর চুণ বলতে আমরা 
সাধারণতঃ চুণজাত কোন মিশ্র পদার্থকে বুঝি । 

আমাদের দেশে চুণ সহযোগে পান খাওয়ার রীতি আছে, পরিমাণ মত 
চুণ না হলে পানের স্বাদ পাওষ, যায না। আবার পানে যদি বেশী চুণ পড়ে 
যায় তবে গাল পুড়ে যায। কিন্ত এই চুণে থাকে কি? চুণ যে অবস্থায় 
থাকুক না কেন জলের সহিত মিশে ক্যালমিযাম হাইড্ুকসাইড তৈরী করে। 
কারণ চুণে জল পড়লে দেখা যায বুড়বুড করে জলের মধ্য থেকে কোন গ্যাস 
বেরিষে আসছে। প্রথমতঃ এর মধ্যে কোন শৃণ্য স্থান বাষুতে ভন্তি থাকে সেই 
স্থান জল গ্রহণ করায সেইখানকার বাধুবার হযে আসছে । আর যদ্দি চুণ 
কার্বনেট আকারে থাকে তবে জলের ল্গে মিশে কার্বন ডায়অকসাইভ বাম্প 
তৈরী করে এ বাম্প জলের মধ্য থেকে বেরিযে আসে। 

মাটিতে ক্যালসিয়ামের একট! বিশেষ স্থান আছে। কারণ এর অবস্থিতির 
পরিমাণের উপর জমির অগ্নতার কম বেশী হযে থাকে । একটু লক্ষ্য করলে দেখা 
যায় যে আমাদের দেশে লাল কাকুরে মাটির উপরিস্তরে ক্যালসিয়াম কম। তায় 
ফলে 77 কম অর্থাৎ অম্্তা 'বেশী |, যতই নীচের স্তরে যাওয়া যায় ততই 


১১৬ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


ক্যালসিয়ামের অবস্থিতির পরিমাণ বাড়ে ফলে অঙ্লতা কমে যায় বা! 2৮ ইউনিট 
বেড়ে যায়। আমাদের দেশের মাটিতে উপরের স্তরে সব সময়ই দেখ! যায় 
ক্যালসিযামের পরিমাণ কম | লাল কীকুরে মাটি প্রাষই বালুময় ও তার জল. 
ধারণ করবার ক্ষমত| খুব কম। যে শিলা থেকে এর উৎপত্তি হযেছিল সেই 
শিলার চুণজাতীয় পদার্থ বৃষ্টির জলের সাথে মিশে জমি থেকে চলে গেছে। 
ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থের হ্রাস-বুদ্ধিব ফলে জমিতেও অক্তার হাস- 
বৃদ্ধি হয়। 

অন্ত বৃদ্ধি বলতে আমর! কি বুঝি? জমিতে জৈব ও অজৈব 
নান! প্রকারের এসিভ আছে ব! বিভিন্ন জীবাণু প্রক্রিযায নান! প্রকার জৈৰ 
ও অজৈব এসিডের স্ষ্টি হয । এই এপিডে হাইড্রোজেন থাকে । এসিডের বা 
অল্লতার পরিমাণের হাস বৃদ্ধি হয় এই হাইড্রোজেন আয়ণের হাস-বৃদ্ধির 
ফলে। সেজন্ত একটু লক্ষ্য করলে দেখ! যাষ যে, যে মাটিতে পরিবর্তনযোগ্য 
( হা01587866581০ ) হাইড্রোজেন আয়ণের (০7) পরিমাণ বেশী সে মাটিতে 
অগ্নতার পরিমাণও বেশী। কারণ মাটিতে পরিবর্তনযোগ্য হাইড্রোজেন 
থাকে তার প্রা সবটাই পাওষা যায় বিভিন্ন এসিড থেকে । ফলে যদি 
কোন মাটিতে পরিবর্তনযোগ্য হাইড্রোজেন বেশী থাকে তবে বোঝা যায় যে 
মাটিতে অল্পতার পরিমাণও বেশী । ফলে সেই মাটির 2ম ইউনিট কম। 

কম বেশি সব জিনিষে অন্নতা আছে। বিশুদ্ধ জলের মধ্য দিয়ে 
বিছ্যুংশক্তি চালালে হাইড্রোজেন আযণ পাওয়া যায। এর ফলে যে হাই- 
ছ্রোজেন আয়ণ পাওষা যায তার পরিমাণকে ধরা হয় নিরপেক্ষ রেখ! । কারণ 
এইটাই সকল বস্তুর অস্রতা নিরুপণের মানদণ্ড । যদি কোন তরল পদার্থে 
হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশী হয তবে হাইড্রোজেনের ঘন সম্সিবেশ হবে ও 
জলের পরিমাণ থেকে এই তরল পদার্থ 5 পরিমাণ বেশী । ফলে এই তরল 
পদ্দার্থের অগ্পতার পরিমাণ জলের অশ্নতার পরিমাণ থেকে বেশী। 

দুট্টি বিভিন্ন আকারের পাত্র নেওয়া! গেল। একটিতে আধ সের জল 
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ধরে অন্যটিতে ১ সের | ছুটি পাত্রে একই পরিমাণ চিনি মিশান গেল-”* 
ধর! যাক আধ দের। ভাল করে মিশিষে এই ২টি পাত্র থেকে জল 
ছুটি বিভিন্ন কাপে নেওয়া হলে সাধারণভাবে জল মুখে দিয়েই বল! যায় 
যে আধসের জল যে পাত্রে সেই জল অন্য পান্রটির জল থেকে বেশী মিষ্টি। তার 
অর্থ এই যে একই পরিমাণ জলে একটিতে অপরটি অপেক্ষা চিনির পরিমাণ 
কম। বল! যেতে পারে একটিতে চিনির ঘনত্ব অন্তটির থেকে বেশী। মাটিতে 
অম্নতা নিরুপণের বেলাযও ঠিক এইরূপ। আগেই বলা হয়েছে রাসাযনিক 
বিশুদ্ধ জলে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন পাওয। যায তাকে মানদণ্ড ধরে অন্তের 
লহিত তুলনা করে হাইড্রোজেন আযণ-এর ঘনত্ব কম ব| বেশী নিরুপণ করা হয়। 
এই নিরুপণ প্রকাশ করা হয টন আকারে । বলা যেতে পারে হাইড্রোজেন 
আযণের ঘনত্ব । 

মাটিতে অশ্তার নিবপেক্ষ রেখা ৬৫_-৭ ইউনিট | ঢ%7 ইউনিট এর বেশী 
হলে সেমাটিকে বলা হয ক্ষারজাতীয মাটি আর ঢু ইউনিট-এর কম হলে 
তাকে বল হষ অল্প মাটি । ব্*ধারণভাবেই সবার মনে একট! প্রশ্ন জাগে যে 
কোন জিনিষেব মূল্য গণিতের সংখ্যায বেশী হলে সেই গিনিষের প্রাধান্ত 
প্রকাশ পায। কিন্ত অন্নতাব বেল! উল্ট! কেন ? তার প্রধান কারণ হাইড্রোজেন 
আযণের পরিমাঁণ অঙ্ক শাস্ত্রের লগারিথম ও খ্যার্টিলগারিথম-এ প্রকাশ করা 
হয। এব ফলেই সংখ্য। কমাব সঙ্গে অল্লতাঁর পরিমাণ বাড়ে। 

মাটির অন্ত সাধারণতঃ ৩ থেকে ১০ ঢাত্র ইউনিটএর মধ্যে থাকে। 
যদি ৭ ঢল ইউনিট মাটিতে অম্নতা ও লবণাক্ততার মধ্যরেখা ধরা হয় 
তবে যেমাটির 2 ইউনিট ৬ সে মাটি, যে মাটির অশ্লতার পরিমাণ ৭ 2 
ইউনিট, সেমাটির অন্নতার থেকে ১০ গুণ অন্নতা বেশী। আবার & 2: 
ইউনিট মাটি ৬ 977 ইউনিট মাটি থেকে ১০ গুণ অন্পূর্ণ স্বতরাং & চল 
ইউনিট মাটি ৭ 713 ইউনিট মাটি থেকে ১০* গুণ অন্নপূর্ণ। তা হলে যে 
যাটির 9 ৪ ইউনিট সে মাটি নিরপেক্ষ মাটি থেকে ১০০০ গুণ অপূর্ণ । 


১১৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


অর্থাৎ এই মাটিতে হাইড্রোজেন আয়ণের পরিমাণ নিরপেক্ষ যাটিতে অবস্থিত 
হাইড্রোজেন আয়ণের থেকে ১০ৎঙ গুণ বেশী। ফলে এর হাইড্রোজেন 
আয়ণের ঘনত্ব বেশী। আর যে মাটিতে চু ইউনিট ৮ সেখানে মাটিতে, 
নিরপেক্ষ মাটির এক দশমাংশ পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ণ আছে মাত্র । 
বেকম্যান 27. মিটার বা অয্ম নিরূপণ যন্ত্র সাহায্যে অক্পতার পরিমাণ 
মাপ করা হয়। একটা কোন জানা সল্যুউশানকে মানদগুরূপে ব্যবহার 
করে অগ্ঠের অল্পতা নিরুপণ করা হ্য়। মাটির যে অস্তার পরিমাণ 
আমর! নিরূপণ করি সেট! মাটির সারা অশ্নতার তুলনায খুবই কম। কারণ 
অনেক সময় এই হাইছ্রোজেন আয়ণগুলি মৃত্তিক! পিণ্ডের মধ্যস্থলে বসে 
থাকে । তার ফলে সাধারণভাবে সেগুলিকে মৃত্তিকা পরম ুর মধ্য থেকে বার 
করা যাষ না। যেটুকু অল্পতা মব সময জমিতে ক্রিয়াশীল থাকে সেটুকু 
পরিমাণ অশ্লতার পরিমাণ কর! হয মাত্র। এ ভিন্ন নানা রকম যৌগিক মৃত্তিকা 
পিণ্ডের মধ্যে এসিড থাকতে পারে | যে মাটিতে যত কাদামাটি (০15) থাকে সে 
মাটিতে তত অগ্নতা গুপ্ত থাকে । এদিগকে সাধারণতঃ জলের সহিত মিশালে 
কাদামাটি থেকে হাইড্রোজেন আয়ণ বেরিয়ে আসে না। একমাত্র উপায় 
পরিমাণ মত মাটি নিষে একটু একটু করে চুণ মিশযে পরীক্ষা করে দেখা । 
মাটির অন্নতার হাস বৃদ্ধি ব মাটির লোনা হওয1 নির্ভর করে সেই স্থানের 
বৃষ্টিপাতের উপর । প্রথমতঃ বৃষ্টির জলের সহিত মাটিতে যে সমস্ত কার্বনেট 
জাতীয পদার্থ থাকে সেগুলি মিশে জলের সহিত মাঠ থেকে চলে যায়। 
দ্বিতীয়তঃ মাটিতে যে সমস্ত মিএ যৌগিক পদার্থ আছে সেগুলি যখন জলের 
সংস্পর্শে আসে তখন সেই মিশ্র পদার্থ থেকে সহজ দ্রব ধাতব পদার্থগুলি 
জলের সঙ্গে মিশে চলে যায় আর তাদের শৃন্ট স্থান হাইড্রোজেন গিয়ে অধিকার 
করে বসে। তার ফলে মাটিও ধীরে ধীরে অল্ন হয়ে পডে। আমাদের এই 
দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তার ফলে মাটিতে যে পরিমাণ কার্বনেট জাতীয পদার্থ 
ছিল সেগুলি জলের সঙ্গে মিশে মাঠ থেকে চলে গিয়েছে । তার ফলে 


ক্যালসিয়াম ধাঁ চুণ ১১৯ 


আমাদের দেশের মাটির উপরিস্তরে অক্পতা &-৬ চ% ইউনিটের মধ্যে । 
হাযদ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায মাটির নিয়স্তরে প্রচুর কার্বনেট আছে। 
এগুলি জলের সাথে চুইয়ে মাটির নীচে এসে ঠাই নিযেছে। এই কার্বনেট 
যদ ১০"-২৫" মধ্যে থাকে তবে গাছের পক্ষে গ্রহণীয থাকে, এর নীচে চলে 
গেলে সাধারণ গাছের পক্ষে আর সেটা গ্রহণীয় থাকে ন1। 

আমাদের দেশের যে অঞ্চল সমুদ্রের নিকটে ও যতদূর পর্যস্ত সমুদ্রের 
জলে জোযার ভাটা খেলে ততদূর পর্যস্ত এর মাটি লোনা । অনেকে হয়ত 
লক্ষ্য করেছেন সুন্দরবন অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে মাটির ওপর একটা সাদ] স্তর 
পড়ে। শীতকালে ধান কেটে নেওযাব ফলে সমস্ত জমি সোজাস্বজি সর্ষের 
তজে উদ্ভাসিত হযে পড়ে। 

গরমে উত্তাপের ফলে মাটি অনেক জাযগায ফেটেও যায। এই সময় 
একটু লক্ষ্য কবলে দেখ যায যে মাটির উপর সাদ! রঙের একটা স্তর 
শিড়েছে। দেশের লোকেরা বলবেন-_-্লোনা বা মুন” । লবন আইন 
ভঙ্গ করবার সময এ থেকে অবশ্য লবন তৈরী হযেছে। কিন্ত এ থেকে খুব 
বেশী লবন পাওয়া যায়নি । এঞ্লি সোডিযাম জাত মিশ্র পদার্থ আর সাদা 
বর্ণের লোন! মাটির জন্য দাষী এই সমস্ত রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ। এরই ফলে 
এখানকার মাটি লোনা ও তার 9 ইউনিট ৮এর উপর । এগুলি সাধারণতঃ 
সোভিযম কার্বনেট । যখন উত্তাপের প্রভাবে নীচের জলকণ! উপরে এসেছিল 
কৈসিকার্ষণ প্রভাবে তখন এরা জলের সঙ্গে উঠে এসেছিল। জল উপরে 
আসার সঙ্গে উত্তাপের প্রভাবে বাম্পীছূত হযেছে। কিন্তু এগুলি মাটির 
উপব রষে গিষেছে। এগুলি সাধারণতঃ সোডিযম কার্বনেট । অনেক সময় 
সোডিয়াম ও পটাসিযাম এই ছুইটি ধাতু মিশ্র আকারে মাটিতে থাকে । এর 
ফলে মাটিতে লবনত্ব খুব বেশী হয়। 

আমাদের দেশৈর মাটিতে ক্যালসিয়াম খুব কম। এর প্রধান কারণ 
এদেশে অত্যধিক বৃষ্টি। দ্বিতীয়তঃ যে শিলা থেকে এই মকল মাটির উৎপত্তি 


১২৩ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


সেই শিলাতেও ক্যাললিয়াম কম ছিল। বাংলাদেশের মাটি উৎপত্তি হয় 
অধিকাংশ-_স্তাগ্ষ্টৌোন থেকে । দেয়াঁশ মাটিতে (19212755011) এক একর 
জমিতে ৮০,০০০ পাঃ পটাসিয়াম, ৭৪,০০০ ক্যালসিয়াম আর ১৭,০০০ পাঃ 
ম্যাগনেসিয়াম থাকে । কিন্তু বালুমাটিতে এক একর জমিতে ৭০০ পাঃ 
পটাসিয়াম, ১৭০ পাঃ ম্যাগনেসিয়াম থাকে মাত্র |যে মাটিই হউক না কেন, এই 
দুইটি খুব বেশী ও খুব কম যে তালিক! দেওয়া হলে! সাধারণতঃ এই ছুইটির 
মধ্যে থাকে। 

মাটর নিয়স্তরে সাধারণতঃ ১০*-২০" মধ্যে সমস্ত ধাতব পদার্থগুলি 
সন্নিবিষ্ট থাকে । অর্থাৎ উপরের স্তরের থেকে নীচের স্তরে ধাতব পদার্থের 
পরিমাণ বেশী থাকে | বিশেষতঃ ৪5 স্তরে সমুদয় রাসায়নিক পদার্থগুলি 
জমা হয। কিন্তু পডজল মাটির কোন কোন সিরিজে দেখা যায় মাটির নীচে 
ক্যালসিয়ামের ভাগ কন্তম যাচ্ছে আর ম্যাগনেসিয়ামের ভাগ বেড়ে যাচ্ছে। 
সব সিরিজে অবশ্য হয় ন|। ৫ 

মাটিতে অম্নতা বৃদ্ধি হওয়ার প্রধান কারণ, মাটিতে যে সমস্ত ধাতব পদার্থ 
থাকে সেগুলি মৃত্তিকা! পরমাণু থেকে স্থানচ্যুত হয় ও সেইস্বান হাইড্রোজেন 
অধিকার করে বসে। স্থানচ্যুত এই ধাতব পদার্থের পরমাণুগুলি হয় গাছের 
শিকড় দ্বারা আকধিত হয় কিন্বা অন্য রাসায়নিক পদার্থের সহিত মিশে সহজ 
দ্রব্য হয়ে জলের সহিত মাটির নীচের স্তরে চলে যায় কিন্বা মাঠ থেকে 
বেরিয়ে যায়। এরই ফলে মাটির অগ্লতা বুদ্ধি পায়। মাটিতে এই অন্ত 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে যে সমস্ত লৌহ জাতীয় মিশ্র পদার্থ বা গ্যালুমিনাম 
মিশ্র যৌগিক পদার্থ থাকে বা! ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ থাকে, 
সেগুলি তখন দ্রবণীয় হয়ে পড়ে বা সহজে জলের সহিত মিশে যায়। কিন্ত 
যখন মাটিতে অশ্লতার পরিমাণ খুব কম থাকে ঢণ্ল ৬-_৭-এর মধ্যে তখন মাটির 
যধ্যস্থিত. জলকণার সহিত শহজে মিশে যেতে পারে না। এই মাটিতে 
গাছের গ্রহণযোগ্য যে ফসফরাস থাকে সে তখন এই সমস্ত লৌহ, এ্যালুমিনাম, 


ক্যালসিয়াম বা চুণ ৯২) 


ও ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত ধাতব পদার্থগুলির সহিত মিশে জটিল (00270162) 
রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করে এবং তখন আর গাছের এই ফসফরাস 
গ্রহণযোগ্য থাকে না আর এই সময়ে যে সমস্ত বীজাণু আবর্জনা মধ্য থেকে 
বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বার করে তারাও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে বা যে সমস্ত 
বীজাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনতে সাহায্য করে তার। জমশঃ 
অকর্মণ্য বা নিস্তেজ হযে পড়ে। এরই ফলে এই সময়ে ব্যাকটেরিয়া 
জাতীয় বীজাণু থেকে ফাঙ্গাস জাতীয় বীজাণু বৃদ্ধি পায়, ফলে মাটির উর্বরতা! 
কমে যাষ। 

আমর! জেনেছি গাছের অহুশিকড় বা অনুলোম দিষে কার্বন ডায়ক্সাইভ 
বেশী নির্গত হয, জলের সহিত মিশে এই কার্বন ভায়ক্লাইভ বাম্প কার্বনিক 
এসিড তৈরী করে । এই কার্বনিক এলিডে যে হাইড্রোজেন থাকে সেই 
হাইড্রোজেন ধাতব মিশিত রাপায়নিক পদার্থ থেকে ধাতব পদার্থগুলিকে 
স্বানচ্যুত করে? নিজে সেখানে বসে পড়ে । আর জলের সহযোগে এরা গাছের 
দেহেতে ঢুকে বিষক্রিয় স্থষ্টি করতে পারে । 

কোন বিশেষ 9. ইউনিটে সব গাছ ভাল জনম্মায না। এক একটি বিশেষ 
জাতীয় গাছ কোন একটি বিশেষ ঢু ইডনিটে ভাল জন্মাবে। নিয়ে তাহার 
একটি তালিক৷ দেওয়! গেল । 


ঢল. অল্পতার পরিমাণ ফসল জল্মিবার পরিমাণ 


অতিশয় অশ্ল কোন গ।ছই ভাল জন্মিবে না, 

বেশী অশ্ন কোণ গাছই ভাল জন্মিবে না, 

মাঝারি অস্ত্র এতে কোন কোন গাছ ব। ফল ভাল জন্মিবে । 
অল্প পরিমাণ অনল সাধারণ ফসল জন্মিবে। | 
নিরপেক্ষ সব গাছই ভাল বাড়িবে। 

কমল লোন! প্রায় সব গাছই জন্মিবে ৷ 

মাঝারি লোনা কোন গাছই ভাল বাড়বে ন!। 

১৯ অতিশয় লোনা কোন গাছই ভাল জঙ্গিবে ন]। 


&/ ও 22%€& ৮০০৫ 


১২২ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


মাটির অম্পতা নিবারণ করবার সহজ ও প্রধান পন্থা মাটিতে পরিমাণ মত 
টণ যোগ করা । গুঁড়া চুণ বা চুণ জাতীয়ঃপদার্থ মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটির 
অম্নতা দূর করা যেতে পারে । আধুনিক যুগে লৌহ তৈরী করার চুল্লী 
থেকে একরকম তলানি মযল1 পাওয়! যায। তাকে শ্রাজ বলে। এ 
দিয়েও মাটির অল্লতা দূর করা যায। বিহৃক-্টুণ দিয়েও অনেক সময় 
মাটির "রক্ত দূর করা যায । এ ভিন্ন অনেক রাসাধনিক সারের যোগেও 
মাটির অল্তা দূর করা যায । যেমন নাইট্রেট অব সোডা, ছাষনামাইড জাতীয় 
সার প্রভৃতি । 

যে চুণ মাঠে ছড়ান হয মে চুণ সাধারণতঃ ম্যাগনেসিযাম ও ক্য।লসিয়াম 
আকারে থাকে । ডলোমাইটে (0৪74£0০১) সাধারণত ক্যালসিযাম 
ও ম্যাগনেসিষামের অনুপাত থাকে ২০1১৩। যদি কোন বিশেষ পরিমাণ 
ক্যালসিষাম কার্বনেটের অআজ্রতা দূরীকরণ করবার ক্ষমতাকে ধরা যাষ 
১০০ ইউনিট তবে সেই পরিমাণ ম্যাগনেসিযাম কার্বনেটের ক্ষমতা হবে 
১১৯, ক্যালসিযাম অক্সাইড-এর ১৭৪, ম্যাগনেসিযাম কার্বনেটের ক্ষমতা 
হবে ১৭২। 

অন্ন মাটিতে ফাঙ্গাস ও একটিনোমাইসিস জাতীয় -_বীজাণু-_-মাটির 
মধ্যে আকৃতি পরিবর্তন করতে সাহায্য করে, যদি মাটিতে অশ্লতা কমে 
যায ব| মাটির টন ইউনিট বেড়ে যায তবে ব্যাকটেরিযা জাতীয বীজাথু 
অকর্মণ্য হযে পডে। কারণ দেখা যায যে, চ হউনিট যে মাটিতে নিরপেক্ষ 
রেখায সেই মাটিতে নাইট্রেট উৎপাদনকারী ও নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী 
ব্যাকটেরিষা খুব ভাল ভাবে কাজ করতে পারে। কিন্ত বেশী চুণ দিলে 
মাটির অঙ্লতা খুবই কমে যায তার ফলে আলু জাতীয যে সমস্ত ফপল 
এ মাটিতে করা হয় তাদের নানা! রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে ও হয়। সেইজন্য সব সময় নজর রাখতে হবে যে মাঠে কি ফসল 
হবে। তার উপর নির্ভর করে? মাটির অল্তা কম-বেণী করা যেতে পারে । 


ক্যালসিয়াম বা টুণ ১২৩ 


মাটিতে চুণ ছড়ালে মাটি প্রথমে কু'কড়িয়ে যায় (0:81) এর ফলে 
মাটির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়। এরই প্রভাবে মাটিতে মৃত গাছের ফে 
ঠিকড় ইত্যাদি থাকে সেগুলি মাটির সহিহ মিশে যায । এই সমস্ত অংশ পচে 
গিষে মাটির সহিত সর্বতোভাবে মিশে যায় এবং মাটিকে গ্রাহলার আকারে 
আসতে সাহায্য করে। 

মাটিতে টুণ ছড়ালে মাটিতে ক্যালসিযাম ও ম্যাগনেসিযামের পরিমাপ 
বৃদ্ধি পা আর অন্তান্ত বীজ।ধু ক্রিযাও বৃদ্ধি পায়। এরই ফলে মাটিতে যে 
সমস্ত গাছের শিকড় ইত্যাদি থাকে সেগুলিও পচে যাবে । নড়ুল ব্যাকটেরিযা- 
গুলি অধিকতব সকর্মক হযে উঠে__ও বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনে 
এবং অধিকতর নাইট্রেট তৈরী হ্য। যে সমস্ত ফসফরাস ও মলিবডিনাম 
গাছেব অগ্রহণযোগ্য অবস্থায থাকে তারা গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় 
পরিবর্তিত হয । এক কথায চুণ দিযে মাটির চু ইউনিট যদি ৬৫ করতে 
পার! যায তবে মাটির মধ্যে একট! সাজো সাজো রৰ পড়ে যায। যা কিছু 
দুষিত যা! গাছের গ্রহণযোগ্য নয তার! অকর্মণ্য হযে পড়ে। এযেন মাটিতে 
বসন্তকাল এসেছে। যা কিছু মলিন'ন! দূরীভূত কবে মাটিকে বৃক্ষ ধারণ 
উপযোগী করে তোলে । বসন্তে গ।ছগুলি যেমন নৃতন পত্র পুম্পে শোভিত 
হয তেমনি মাটিতেও একটা নূতন চাঞ্চল্য এসেযায। যে সমস্ত জিনিষ 
মাটিতে থেকেও গাছের কোন কাজে আসেনি তারাও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে গাছের গ্রহণযোগ্য হযে পড়ে। ফুটবল খেলা যেমন না চেঁচালে 
থেলোযাড়দের উদ্যম বাড়ে না সেই রকম মাটিতে চুণ ছভালে মাটির মধ্যে 
চারিদিকে কার্যকারিত বেড়ে যায। এ যেন মাটিতে নৃতন একটি 
জীবনীশক্তি। যে সমস্তঞ্জাছ বেশী মাত্রায় ফসফরাস ও পটাশ গ্রহণ করে 
তাদেরও এগুলি, অতি অনাযাসলব্ধ হযে পড়ে। 

ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা 

(১) গাছের দেহে যে সমন্ত কোষ আছে তার মধ্যে ক্যালসিয়াম 
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পেকটেট নামক রাসায়নিক পদার্থের জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন 
হয়। এর অভাবে স্বাভাবিকতবু্ধি হারিয়ে গাছ বেঁটে হয়ে যায় । 

(২) ক্যালসিয়াম গাছকে সোজাভাবে দাড় করিয়ে রাখে । মাবের 
দেহে যেমন ক্যালসিযাম ফসফেট থাকে বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের 
মাঝে, যার ফলে মানুষ সোজ। হয়ে হাটে সেইরকম গাছেরও এর 
প্রয়োজন আছে সোজা হযে বেড়ে ওঠার জন্য । 

(৩) গাছের দেহে অনেক সময় অনেক জৈব-এসিড (0:891010 
৪০1৭) তৈরী হয়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিযাম-এর 
প্রভাবে এই অস্ত! নষ্ট হয়ে যায়, এর অভাবে গাছ বেঁটে 
হয়ে যায়। বীজের মধ্যে যে ক্যালসিযাম থাকে তার প্রভাবে 
গাছ খানিকটা বেড়ে ওঠে, তারপর মাটির মধ্য থেকে আর 
কোন ক্যালসিয়ঠশ ন! পেলে গাছের বৃদ্ধি হয না । যদিও গাছ 
অনেক লময মরে যায় না! তথাপি গাছ “বামন? হযে যায়। 


ক্যালসিয়ামের অভাব (গাছের পক্ষে ) প্রথমেই দেখা যায় কচি পাতায়। 
কচিপাত! সবুজ রউ হারিয়ে ফেলে । আরও কিছুদিন গেলে দেখা যায় গাছ 
যেন আর দাড়িয়ে থাকতে পারছে না। আরও কিছুদিন গেলে দেখা যায়-_ 
যেগাছের পাত। মাঝখান থেকে ভেঙ্গে নীচের দিকে চলে গেছে। গাছের 
পাতার সবুজ রঙ হারিয়ে গেলে পরে পাতা পড়ে যায়। গাছের পাতার 
কিনারায় ও আগায় ক্যালসিফাম হীনতার লক্ষণ অনেক সময় দেখা যায়। 
গ।ছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের ভাট! মোটা হয়ে যায় এবং পাতা 
পুরু হতে থাকে । পাতাগুলি অনেক সময় গাঢ় সবুজ হয়ে যায়। গাছের 
শিকড়ের কোন বিশেষ আকার থাকে না। শিষ্ড়ের আগ।গুলো আর 
ক্চাল থাকে না| ভোঁতা হয়েযায়। গাছের সার! দেহের যে কোন 
অংশের তুলনায় পাতায় সব থেকে বেশী পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে । হুর্য- 
মুখীর পাতায় ক্যালসিয়াম শতকরা--৭৬৪ ভাগ। মটরের আগার কচি 
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পাতায় শতকর1--৬৫৩ ভাগ। তামাকের পাতায শতকরা--৬৩৭ ভাগ । 
যই-এর (085) ভাটায় শতকরা1--০"১৫ ভাগ, গমের ভাটায়-_"০৮ ভাগ, 
ধানের ডণটায ৩.০৭ ভাগ আর সব থেকে কম থাকে আলুতে শতকরা--০.০৪ 
ভাগ-মাত্র। 

ফসল মাঠ থেকে কেটে আনার সাথে সাথে গাছের দেহের মাধ্যমে জমি 
থেকে ক্যালসিযাম ও ম্যাগনেসিযাম বেরিষে যায। নীচে তার একটা 
তালিক দেওয়া গেল । 


ফমল একরে উৎপন্ন শন্তের ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম 
পরিমাণ । অপসারণ । অপসারণ । 
আলফালফ। ৮ টন ১০০ পাঃ &০ পাঃ 
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গাছে যদি ম্যাগনেসিযামের অভাব হয তার লক্ষণ প্রথমেই ফুটে ওঠে 
গাছের বুডে! পাহায়। গাছের সবুজকণ! বা! কোবোফিল-এ অক্সিজেনের 
পবিমাণ হাস পায এবং গাছের পাতা সবুজ রঙ হারিষে হল্দে হয়ে পড়ে। 
এই হুল্দে হযে শুকিষে যাওয়ার রীঘ্ধি প্রথমে পাতায় দেখা যায়। যে 
সমস্ত উপশিরার অন্তবর্তী স্থান আছে সেগুলি হল্দে হযে পড়ে। প্রথমে 
জলীয অংশ হ্রাম পায। গাছের নীচের দিকৃকার পাতার শিরা ও উপশিরার 
মধ্যবর্তী স্থানে সবুজ রঙ কমে যেতে থাকে ও সাদা হয়ে যেতে থাকে। 
দেখতে অনেক পর্শষ ভাইরাষ রোগে আক্রমণের মত হয। গাছের যাঝামাষি 
ংশের পাতার রঙ হল্দে হযে আসে । কিন্তু উপরের পাতা স্বাভাবিক রকমের 
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লবৃজ থাকে । কতকগুলি গাছের পাত যেমন তুল!, লাইমাবীন, ই্রবেরী ইত্যাদি 
গাছের পাতা ক্রমশঃ লাল হযে পড়ে। ক্ষিস্ত শিরাগুলি গাঢ় সবুজ থাকে । 

ক্যালসিযাম ও ম্যাগনেসিযাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হযে মাটিতে কাজ 
করে চলে, যদিও একের কাজ অন্তে করতে পাবে নাবা একে অন্ঠের 
পরিপূরক নয। তবুও এদেব যেন কোথায একটা নাডীর টান আছে, 
মাটিতে এদের পবিমাণ খুবই কম। কিন্ত মাটিতে মোট ক্যালমিযাম ও 
ম্যাগনেসিযামের অনুপাত ২ থেকে ১এব মধ্যে থাকে । ম।টিতে নান! প্রকার 
পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তাব ফলে এদেেবও পবিবর্তন হয। ফলে এদের 
অন্থপাত কোন নিষমমাফিক ধাবায চলে না। ক্যালসিযাম প্রায সব জমিতেই 
অল্পবিস্তর থাকে তার ফলে দেখা যায গাছ প্রাযই এব অভাব বোধ করে না। 
কিন্ত ম্যাগনেসিযামের অভাব অনেক মাটিতেই আছে। 

ক্যালসিয়াম, ম্যাগলেসিযাম ও পটাপিযাম মাটিতে থাকে ত্রধী হযে। যদি 
এই রকমের মাটিতে পটাসিষাম অধিক গ্রহণযোগ্য অবস্থায থাকে তবে গাছ 
পটাপিয়ামের দিকে বেশী আকৃষ্ট হয এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিষাম গ্রহণ 
হাম পায়। কিস্ত যে মাটিতে ক্যালসিযাম ও ম্যাগনেসিযামেব অভাব আছে 
সে মাটিতে অধিক মাত্রা পটামিযাম যোগ কবলে ম্যাগনেসিযাম-এব অতাব 
বেশী প্রতিভাত হযে ওঠে । এর জন্য মাটিতে ক্যালসিযাম ও ম্যাগনেসিযামের 
পরিমাঁণ বেশী করে রাখ! ভাল । মাটিতে ক্যালসিযাম যোগ কবলে দেখা যাষ 
যে, গাছ অধিকতর ফসফরাস গ্রহণ কবছে। 

কোন্‌ অল্প মাটিতে গাছ জন্মায়__অন্ন মাটিতে সধারণতঃ ক্যালনিযাম 
খুব কম থাকে । যে সমস্ত গাছ অন্ন মাটিতে ভালভাবে জন্মিতে পারে সেই 
সমস্ত গাছের এমন একটি স্বভাব তৈবী হয যাব দ্বারা এই ক্যালসিয়াম 
ব্যতিরেকে গাছ কাজ কবতে পারে । এর ফলে গাছের দেহে এলুমিনাম 
ও ম্যাঙ্গানীজের অংশ বেশী হযে পড়ে। আলু একটু অক্পূর্ণ মাটিতে 
ভালভাবে জন্মাতে পারে 1 এর বেশী অল্নতা অর্থাৎ মাটি আরও বেশী অল্প হলে 
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আলুতে স্ত্রল রোগ জন্মায়। এর ফলে যে গাছ অল্ন মাটিতে ভালভাবে বৃদ্ধি 
পায় সে গাছের দেহে ক্যালসিয়ামের অংশও কম। কিন্ত সাধারণভাবে মাটিতে 
ক্যালপিধাম যত কমই থাকুক গাছ নিজের প্রযোজনান্যাষী ক্যালসিয়াম 
মাটি থেকে সংগ্রহ করে | টিমথি ও রেড টপ ঘামে শতকর! ০৪০ ভাগ, 
রাইতে শতকরা ০২২ ভাগ, জনার, বাজর! ইত্যাদিতে শতকর! ০৯৬ ভাগ 
ক্যালপিযাম থাকে । ফলে দেখা যাচ্ছে যে,যে সমস্ত গাছ বা ফসল অস্্ 
মাটিতে জন্মায় তারাও মাটি থেকে তাদের প্রযোজনাহ্বযায়ী ক্যালসিয়াম 
সংগ্রহ করে। যে মাটির 2লু ইউনিট নিরপেক্ষ রেখায় সেখান থেকে সবচেয়ে 
বেশী ক্যালমিযাম সংগ্রহ করে আলফাল্ফ।। পরিমাণ ২.৬%। আর অস্ত্র 
মাটি থেকে রাই ক্যালফিযাম গ্রহণ করে ০.২২% ভাগ। স্থুতরাং দেখ! 
যাচ্ছে যে কতকগুলি ফপল অশ্ন মাটিতেও ভালভাবে জন্মাতে পারে। 
যেখানকার মাটি অস্্রতাপূর্ণ অর্থাৎ 9 আনুমানিক কমবেশী ৪ ইউনিট 
সেখানে অল্নতা সহকারী ফসল করলে ভাল ফল পাওয়া যায। কিন্ত 
প্রত বৎসর একই ফপল করলে সামান্য যে ক্যালসিয়ম থাকে সেটুকু গাছের 
মাধানে দূরীভূত হবে ও মাটির অল্তা আরও বেড়ে যাবে। তখন আর 
সেই ফসলও ভাল হবে না। যেমন আমাদের দেশের মাটিতে বতমরের 
পর বৎসর ধান উৎপন্ন হচ্ছে। ফলে মাটিতে ধান গাছের প্রয়োজনাহুযায়ী 
পদার্থগুলি ক্ষষ পেয়েযায়। আর যে পদার্থগুলি ধান গাছের প্রয়োজন হয় 
ন! সেগুলি মাঠেতে পরিমাণে বেড়ে যায়। যদি অগ্তা সহকারী ফসলের মধ্যে 
এই ক্ষেতে শম্ত পরিবর্তন কিংবা রোটেশীন করা যায় তবে ভাল ফল পাওয়! 
যাবে আর চুণ না দিয়েও অম্নত। হাস কর! যেতে পারে । মটর, সীম ও ঈষৎ 
লাল রঙের ক্লোভার জাতীয় ফসলের রোটেশান করলে মাটির উর্বরতা সমান 
থাকবে । কেবল্লমাত্র আলু বাদে আর অন্ত যে কোন ফসল এই মাটিতে- 
পরিমাণমত চুণ“দিয়ে বেশী ফসল পাওয়া যাবে । এমনকি উৎপাদিত 
ফমলও দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে । 


১২৮ কষিবিজ্ঞামনের গোড়ার কথা 


মাটিতে কোন মতেই কোন রাসায়নিক সারের সহিত মিশিয়ে চুণ 
দেওয়া উচিত নয়। কারণ চুণের স্বভাব হুল যদি সেই সারে এমোনিয! 
থাকে তাকে টেনে বার করা । স্বৃতরাং যদি এমোনিয়! নষ্ট হযে যাষ তবে 
আর সারের বিশেষ মূল্য থাকে না, কারণ গাছের উত্ভিজ্জ বৃদ্ধির জন্ত 
এমোনিয়ার বিশেষ প্রয়োজন । এ ছাড়া এদের অভাবে ফসফরাস মিশ্র 
পদার্থ আর দ্রবণীয থাকে না? অনেক সময সার উৎপাদন করবার অন্য 
১৫ থেকে ২০ পাউগু পর্যস্ত জলীয চুণ (50:86 11096) ব্যবহার করতে 
হয়। এর ফল সার তৈরী করবার সময যে সমস্ত এসিড তৈরী হয সেগুলি 
নষ্ট হযে যায, তবে অনেক সময় সারের সঙ্গে পোড়! চুণ ব্যুবহার করা হয। 
সব সময় নজর রাখতে হয এদের যেন পরিমাণ কম থাকে, শতকর! & ভাগের 
বেশী হওয়া উচিত নয। অনেক সময জমিতে ম্যাগনেসিযাম দেওয়ার জন্ত 
একরে ২০০ পাউণ্ড ভর্লামাইট দেওয। হ্য। আবর্জনা সারের সহিতও 
চুণ দেওয| বঙ্থনীয নয। আর আবর্জনা সার দিষেও চুণের কাজ হয না। 
অবশ্য অনেক সমষ অন্য দিক দিষে চুণেব কাজ হয। লৌহ চুলীর তলানি 
ময়লা (108510 9128), ছ।যন।মাইড প্রভৃতি সারেতে মুক্ত চুণ থাকে, ফলে 
এগুলি দিলেও মাটির অম্নত| কিছু পরিমাণে কমতে পারে, কিন্ক কোন বিশেষ 
সার দিযে যেমন এমোনিয! ও ফসফরাম জাতীয সার দিযে মাটির 
অন্নতা নই কর] যাঁষ না। প্রথমতঃ সারের দাম বেশী। দ্বিতীযতঃ যে সমস্ত 
পটাসিয়াম, সোভিযাম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি জাতীয় মিশ্র পদার্থ থাকে 
সেগুলির সহিত প্রাফ সব সময়ই জোরাল এসিড (00766217056650 ৪8010) 
মিশে থাকে । ফলে বীজাণু ক্রিপ়্াতে মাটির এমিডের ভাগ বেড়ে যায়। 
জিপসামে ক্যালসিয়াম ও সালফেট থাকে । কিন্তু চুণের বদলে জিপসাম 
ব্যবহার কর! যায় না। বরং লোন! মাটিতে জিপসাম দিযে মাটির অন্নত! 
কম!নে। যায়। ফসফেট লোন] মাটির সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে ও তার 
ঢল কমাতে সাহায্য করে। 
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অনেক সময় অল্ন মাটিতে স্থপার ফসফেট দিলে লৌহ, এলুমিনাম ও 
ম্যাঙ্গানীজ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট পরমাণুগুলি অকর্মণ্য হযে পড়ে, কিন্ত অতি অল্প 
সময়ের জন্য । সুপার ফসফেট কিছু পরিমাণে চুণের কাজ করলেও বেশী 
দন স্বাধী হয ন! এবং ফসফরাসও গাছের গ্রহণযোগ্য থাকে না। 

অন্নত৷ নিবারণে চুণ প্রয়োগ বিধি_কোন্‌ মাটিতে কতটা চুণ দিলে 
কি পরিমাণে টল এর পরিবর্তন হয় এ সম্বন্ধে নিশ্য করে কিছু বলা যায় 
না। কারণ এট! নির্ভর করে বিভিন্ন পারিপাশ্বিক অবস্থা, কি প্রকারে ছুণ 
যেগ করা হবে অর্থাৎ প্রয়োগপন্থা এবং সেই স্থানের বৃষ্টিপাত, মাটির 
মধাস্থিত জলের পরিমাণ এবং মাটির বিশেষ বিশেষ অবস্থা বৈশিষ্ট্যের উপর । 
কৃষি গবেষণাগরে মাটির অল্নতা দূরীভূত করবার পদ্ধতি দ্বারাতে কেবলমাত্র 
আংশিক অশ্রতা দূরীভূত হয । এভিন্ন মিশ্র অবস্থায় কাদামাটির পরমাণুর 
মধাস্থলে অনেক অয্ন বুদ্ধিকারক পদার্থের পরমাণু থাকে যারা সহজে 
'জল সহযোগে সেই স্কান থেকে বেরিষে আসতে চাষ না এবং আসেও না। 
কিন্তু মাটিতে যদি চুণ যোগ করা হয় তবে তার! অনাধাসে স্থানচ্যুত হয় 
ও ব্যুহ তেদ করে বেরিযে আসে । সেজন্য সব থেকে সুবিধা পরিমাণ মত 
মাটি সংগ্রহ করে তাতে পরিমাণ মত অল্প থেকে বেশী চুণ যোগ করে তার 
অক্লতার পরিমাণ কি পরিমাণে কমছে দেখে সেই পরিমানাহুযাধী মাঠেতে ছুণ 
যোগ করাই বিধেষ। বালিময় ফে্রোয়াস মাটিতে (98145 19810) যদি ২ টন 
চুণ ভাল করে গু'ড়া করে (১০০ মেস ছ্াকনি দিয়ে ছেঁকে ) মাঠে ছড়ান যায় 
তবে দেখা যায় ১০ বৎসরে এ মাটির অল্নতা ৬'২ ইউনিট থেকে ৭ ইউনিটে 
এসেছে ।' যদি দেড় টন জলীয় চুণ ছড়ান যায় তবে এ মাঠের উপরের ৬ ইঞ্চি 
মাটির 2 ৫€'২ ইউনিট থেকে ৭ ইউনিটে আসতে ১০ বৎসর সময় লাগবে । 
কিন্ত দেখা যাকে এ মাঠেরই নিয় স্তরের মাটিতে 73 এই দীর্ঘ বৎসরে 
মাত্র & ইউনিট থেকে &.৬ ইউনিটে এসেছে । 

এক লিটার পাতনিক জলে ০'০৯০৪০১ গ্রাম সকর্মক হাইড্রোজেন থাকে। 

৯--(১ম্‌) 
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১ লিটার (টব) সাধারণ হাইছ্রোক্ষোরিক এসিডে ১ গ্রাম হাইফ্রোজেন 
থাকে। ম্ুতরাং ০০১ সাধারণ এসিডে ০০১ গ্রাম হাইড্রোজেন থাকে। 
স্থতরাং নিরপেক্ষ মাটি ০'০০০০০০১ গ্রাম (8) থাকে। এতবড় একটি 
গাণিতিক সংখ্যাকে কম বেশী করতে গেলে অস্থৃবিধা হয বলে একে ভগ্নীংশে 
পরবতিত করে লবে নিয়ে আসা হ্য। ০*০০০০০০১-টর্তটততত- (ভউব) 
ও লগারিথমে প্রকাশ কর! হয। লগারিথমে প্রকাশ করলে পাওয়া যাষ ৭। 
2 হাইড্রোজেন আযণের লগারিথম প্রকাশ মাত্র । 
গুড়া করে মাটিতে চুণ দিলে তাড়াতাডি মাটির সঙ্গে মিশে বাবে। কিন্ত 
ঢেলার আকারে দিলে মাটির সঙ্গে মিশতে সময লাগে। তাতে কাজও 
ভাল হয না। কিন্তুযে মাটিতে বালু বেশী বা বালুমষ সে মাটিতে চুণ যদি 
ঢেলার আকারেও দেওয়া যায তবে ফল পাওযা যায। কারণ বানু মাটিতে 
এই চুণ ঢেলাব আকার দিলে প্রযোজনানুযাষী ক্যালসিযাম চুণ থেকে বেরিষে 
মাটির অশ্নতা দূর করতে সাহায্য করবে। মাটিতে জলের সহিত ঝিন্নকের চুণ 
মিশিয়ে দেওয়া ভাল কিংবা চুণ খুব ভাল করে গুভ| করে দেওযা উচিত। 
ংলাদেশের গাঙ্গেে অববাহিকার মাটি পলি দিষে গডা।* এতে, 
সাধারণত বালুকণা ও বালুব স্তব প্রধাণ। ৪ থেকে ৬বৎসর অন্তর মাটিতে 
দেড় টন চু দিলে ভাল ফল পাওয| যাবে। কাদ। মাটিতে এরও বেশী 
চুণ যোগ করতে হয। পলি মাটিতে এব থেকে কম। যেখানে বেশী বৃষ্টি 
হয ঘেখানে চুণও বেশী যোগ করতে হবে । 
মাটিতে চুণ যোগ করবার সময়__কলের লাঙ্গল দিয়ে মাটি চষবার 
সময় জমিতে অর্ধেক চুণ 'দযে দেওয়া! উচিত। এ দ্িষে ভাল ফল পাওয যায । 
চুণ মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশবার সময পাবে । এবাদে যখন ডিস্ক হারো 
(10150 132170জ ) দিযে মাটি খোড়! হয় তখন বাকী অর্ধেকটা দিষে দিলে 
ভাল হয়। সব সময়ই দেখ গেছে যে মাটিতে বীজ বপন করবার আগে 
চুণ ছড়ানোর পর্ব সমাধা! করতে হয়। অনেকে মাটিতে যখন ফসল থাকে 
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তখন চুণ যোগ করে থাকেন। এতে ভাল ফল সে বছর পাওয়া নাও যেতে 
পারে। অনেকে মাঠে ফসল উঠে গেলে প্রথম চাষের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে 
অর্ধেক চুণ ছড়িযে ভাল ফল পেয়েছেন। পরে জমিতে বীজ ছড়াবার কিছু 
আগে বাকি অর্ধেক চুণ দিয়ে দিলে ভাল হয়। জমিতে চুণ ছড়ালে চুণ নিজে 
গাছের কোন উপকার করতে পারে না। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি মাটির সঙ্গে চুণ 
মিশতে পারে গাছের পক্ষে ততই ভাল । চুণ মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশতে 
প্রথম দরকার জলকণা', দ্বিতীয়তঃ মাটির সংস্পর্শে আসা । 

যে মাটিতে অল্নতা অল্প অর্থাৎ মাটির অল্নতার পরিমাণ ৫.৮ ইউনিট 
থেকে ৬.৮ ইউনিট-এর মধ্যে সেখানে বীজের নীচে যদি চুণ দেওয়া যায তবে 
ভাল ফল পাওয়া যাবে । এতে চুণের ক্ষষও কম হবে। যে মাটিতে আলু 
বা তামাকের চাষ কর! হয সেখানে ফসল উঠে গেলে পর জমিতে চু 
দেওয! উচিত। কারণ জমিতে চুণ দিলে মৃত্তিকা-রক্ষিত গাছের রোগের 
বীজাণুগুলি সকর্মক হয স্ুতবাং তখন যদি মাঠে ফসল থাকে তবে সে ফপলের 
গাছ রোগাক্রান্ত হযে পড়ে। 

চুণের ক্ষয়_ৃষ্টির জল অনেকটা চুণ মাটি থেকে বয়ে নিযে যায । আর 
জলের সহিত মিশে কিছু চুণ চুইযে মাটির নীচে চলে যায । যেখানে বত্মরে 
৩০ বৃষ্টি হয সেখানে অবশ্য চুণের ক্ষষ মাটির টাইপের উপর নির্ভর করে। 
বৃষ্টির জল বৎসরে ১০০ পাঃ ক্যালসিয়াম অকসাইড মাঠ থেকে বয়ে নিযে 
যেতে পারে | চুইষে প্রাথ ৫০ পাউগু নষ্ট হয়। আমাদের দেশে এই অঞ্চলে 
প্রা ৮* ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয। স্থতরাং বৃষ্টির জলে ৩০০ পাউও আর চুইয়ে 
১০০ পাঃ চুণ মাঠ থেকে বেরিযে যাবে । টুণ অন্যান পদার্থের মত মাটির 
নিয়স্তর থেকে উপরে উঠে আসতে পারে না। 

অন্পত। বৃদ্ধির উপায়-_এতক্ষণ অন্পতা হ্রাস করার উপায় সম্বন্ধে আলো- 
চন। করা গেল এখন দেখ যাক কি করে অক্নত। বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ 
কি করে লোন! মাটির লবনত্ব নষ্ট করা*যায়। ফলের পক্ষে ছুইই ক্ষতিকর। 
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যেমন বেশী অগ্ন মাটিতে ভাল ফসল. হয না' তেমনি বেশী লোনা মাটিতেও 
ভাল ফসল হয না। | 

গন্ধক গু'ড়িযে মাটিতে ছড়িয়ে মাটির অস্ত বৃদ্ধি করার প্রধান উপাষ। 
কিন্ত সবসময় গন্ধক পাওয়। যায় না। আর এতে খরচও বেশী হয। 
এ বাদে আরও কযেকটি রাসায়নিক পদার্থ আছে যা দিযে অল্নতা বৃদ্ধি কর! 
যেতে পারে । যেমন ষালফিউরিক এসিড, এমোনিযাম সালফেট ও অম্পূর্ণ 
গীট মাটি । এক একর জমিতে ৪০০ পাউণ্ গন্ধক গুড়া করে মিশালে সেই 
বৎসরই মাটির অশ্তা ই ইউনিট কমে যাবে । ফুলের বাগানে সাধারণতঃ 
এমোনিযাম সালফেট দেওয। হয। যেখ।নে গাছের বুদ্ধরু প্রযোজন সেখানে 
এমোনিযাম সালফেট দিলে গাছ নাইট্রোজেন পা আব সালফেট মাঠের 
অম্নতা বাড়াবে । 

মাটিতে চুণ দেওয়ার পর যদি জমিতে এমোনিয়াম সালফেট দেওযা হয 
তবে এই সার থেকে কয়েকটি বিশেষ বীজাণু-ক্রিযার প্রভাবে এমোনিযাম ও 
সালফেট তৈরী হয পরে এযোনিয়া থেকে নাইটি ক এসিড তৈরী হয় ও মাটির 
অল্নতা বৃদ্ধি করে । আর সালফেট থেকে সালফার বেরিয়ে এসে নান] বীজাণু- 
ক্রিয়ার মধ্য দিষ! হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে সামান্য পরিমাণে সালফিউরিক 
এসিড তৈরী করে। সে "কারণে এমোনিযাম সালফেট মাঠে দিলে মাঠের 
অল্নতা বৃদ্ধি পাবে। তবে প্রতি ৪ বৎসর অন্তর জমিতে চুণ যোগ করলে প্র 
অল্নতা দূরীভূত হয । মাটিতে ঢুণ দ্রিলে লেগুমিনাস জাতীয় গাছ বাতাস থেকে 
বেশী নাইট্রোজেন টেনে আনবে । ফলে মাঠের নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পাবে। 
বিশেষ বিশেষ বীজাণুক্রিয়ার ফলে গাছ বেশীমাত্রাধ ফসফরাস ও পটাশ গ্রহণ 
করতে পারে । ফলে এই দুইটি সার কমে যেতে পারে। সেকারণ এই 
হুইটি সার যে বৎসর জমিতে চুণ দেওয| হয় সে বৎসর একটু বেশী পরিমাণে 
দেওয়! উচিত। 

মাটির উপরিস্তরে সোডিয়াম জম। হওয়ার প্রধান কাদ্বণ মাটির আভ্যন্তরীণ 
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জলেব গ্রবাহ সব সময়ই উপরিস্তরে থাকে । বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে 
দেখা যায যে মাটির উপবে একটা সাদা স্তর পড়েছে । এই মাটিকে চাষের 
। উপযোগী করতে গেলে দবকাব হ্য গভীব নাল! কেটে মাটির আভ্যন্তরীণ 
জলপ্রবাহকে নীচে নিযে যাওয়া । গাছ কিন্তু সোডিযাম কার্বনেটের চেষে 
সোডিযাম সালফেট বেশী গ্রহণ করে। গন্ধক দিযে সোডিযাম কার্বনেট 
সালফেটে পবিণত হয। কিন্ত সব থেকে ভাল হয যদি এক একর জমিতে 
৩০০ পাউণ্ড গঞ্ধক, ১০০ পাউণ্ড জিপসাম ও অন্ততঃ ৩০ টন আবর্জন! সাত 
একসঙ্গে মিশিয়ে ছড়ান যায । 


মাটিতে অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থ 


সাধাবণত নাইট্রোজেন পটাশ, ম্যাগনেসিযাম, ক্যালসিযাম মাটিতে 
অন্যান্ত রাসাযনিক পদার্থ থেকে বেশী মাত্রীয থাকে । সেজন্য এগুলিকে 
প্রধান রাসাযনিক পদার্থ বলা হয। এ ভিন্ন মাটিতে বোরণঃ তামা, লোহা। 
ম্যাঙ্গানীজ, দস্তা (20০), কোবাণ্ট, এলুমিনাম্ঠ মলিবডিনাম, সালফার, 
ক্লোরিণ, সেলেনিযাম ও আইডিন প্রতি অন্তান্য রাসাযমিক পদার্থ খুব কষ 
মাত্রায থাকে । সে জন্য এগুলিকে বলা হয ম্কাটিতে অপ্রধান রাসাযনিক 
পদার্থ । গাছকে যদি সুস্থ ও সতেজ করে গডে তুলতে হয তবে এদের 
প্রয়োজন আছে। এদের প্রযোজন গাছের এত কম যে প্রায়ই মাটিতে 
এদের পরিমাণ ঠিকই থাকে, বছবের পর বছব সামান্ মাত্রায় মাঠ থেকে 
উঠে গেলেও গাছেব চাহিদা! মেটাবার মত পরিমাণ মাটিতে থেকে যায়। 
এদের মধ্যে লোহা, বোরণ ও ম্যাঙ্গানীজ-এর অভাব হলে গাছের দেহে 
যে সমস্ত রাসাযন্ধিক ক্রিযা চলে তার কোন না কোনটির ব্যাঘাত ঘটে। 
ফলে কোন কোন রোগের চিহ্ন দেখা যাষ। 

আজকাল পৃথিবীতে প্রধান সার নিযে যত না কাজ হচ্ছে তার বেশী 


১9৪ কষিষিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


কাজ হচ্ছে এই অবশ্য প্রয়োজনীয় অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থগুলি নিয়ে। মাটির 

মধ্যে এই সমস্ত অপ্রধান পদার্থগুলির ঠিক ঠিক স্বভাব জান! যায় নি। তবে 

গাছের যে প্রয়োজন আছে সেটা প্রমাশিত হযেছে । এদের প্রয়োজন গাছের 
অতি অল্প পরিমাণে । কেন এদের প্রয়োজন? গাছের দেহে গিষে এর! কি 
কাজ করে? আজও নিশ্চিত করে বল! কণ্টকর। তবে মৃৎ্-বিজ্ঞানীর। 
বলেছেন যে মাটিতে গাছের বৃদ্ধির জন্ত অন্য প্রধান রাসায়নিক সারগুলি 
থাকলেও কেবলমাত্র এই অপ্রধান রাসাযনিক পদার্থগুলির অভাবে 
গাছের বৃদ্ধি ভাল হয না। গাছ একেবারে মরে যায না সত্য কিন্ত তার 
ফসল কমে যায়। 

একই গাছের পক্ষে সবগুলি অপ্রধান রাসাযনিক পদার্থ প্রযোজন হ্য 
না। এক একটির জন্য এক একটি বিশেষ অপ্রধান পদার্থের প্রযোজন হয। 
সেই একটি কি ছুইটি £াদার্থ বাতিরেকে গাছ বাড়লেও তার ফসল ভাল 
হয না। সেই বিশেষ একটি পদার্থের অভাবে গাছের নানা রোগ 
জন্মীয। 

আনাজী কলাঁতে লৌহ আছে আমর! সবাই জানি, কিন্ত এই আনাজী 
কল লৌহ পেলে। কোথায ? গাছ মাটি থেকে এই লৌহ সংগ্রহ করেছে, 
মাটি পরীক্ষা করে দেখ। গেছে এক একর জমিতে ৩ পাউণ্ডের বেণী লৌহ 

নেই। অথচ কাঁচ কলাতে & থেকে ১০ পি. পি. এম. লৌহ রযষেছে। এ 

দিয়ে বোঝ! যায় যে আনাজী কলাগাছ মাটি থেকে লোহা টেনে নেষ। 

কযষেকটি বিশেষ বিশেষ কাজে এই অপ্রধান রাসাষনিক পদার্থ গুলি 
কাছ্জে লাগে। 

(১) কোন কোন গাছের এগুলি বিশেষ বিশেষ খাদ, সবগুলিকে এককত্রে 
গাছের বিশেষ প্রযোজন ন! হলেও এদের মিশ্রিত কোন কোন 
ধিশেষ দ্রব্য গাছ শিকড় দিযে টেনে নেয়। এদের গাছের বৃদ্ধিতে 
বেশ প্রয়োজন আছে। 
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(২) অনেক সময় দেখা যায মাটিতে কোন প্রধান রাপায়নিক পদার্থের 
অভাব হলে এই সমুদয প্রধান পদার্থের অভাব পূরণ করে। অবশ্য 
ক্যালসিযাম ও ম্যাগনেসিযামের অভাব বোরণ দিযে মিটান যায় না। 
এটা যেন আমাদের দেশে যে চলতি কথা আছে “মধ্বাভাবে গুড়ং দগ্াৎ, 
এব মত। এখানে যেমন ছুইটি পদার্থের মধ্যে মিষ্টত! বর্তমান ওদের তেমনি 
উভয ধাতব পদার্থে সমগুণ সম্পন্নত। থাকে । 

(৩) অনেক সময গাছেব দেহে ভিটামিন তৈরী কবিতে এবা সাহাযা করে। 

(8) কোন কোন পদার্থ মাটিব মধ্যে বেশী থাকে ও তাব ফল ক্ষতিকর 
হয, ফলে তাদের প্রভাবে গাছ মবে যায। এই অপ্রধান ধাতু মাটিতে 
থেকে সেই বিষাক্ত আবহাওষ! নষ্ট কবে দেষ। 

(৫) এর অবস্থিতির ফলে গাছের অনেক সময বেগ প্রতিষেধক ক্ষমতা 
বাডে। 

(৬) এব। অনেক সময গাছেব দেহেতে উত্তেজনা! আনে । 

উপবে যে সমস্ত বিযষগুলি আলোচনা কর! গেল এগুলি সবই সম্ভাব্য 
পর্যামে নিশ্চিত কব বলা! যায না তবে এই স্থির নিশ্চিত যে এদের প্রভাবে 
গাছের খাগ্-গ্রহণ ক্ষমতা বাডে। এ যেন ঠিক নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পরিবেশকের 
খাবাব যাচাই কবা। একটু একটু খেতে খেতে বেশী খাওয়া হয়ে যায় । 
ফুটবল খেলায দর্শকেব টেঁচামেচিতে অন্যের কোন কাজ হোক আর নাই 
হোক খেলোযাডের প্রাণ দিষে খেলতে ইচ্ছ। হয। ,তমনি এই অপ্রধান 
পদার্থগুলির উপস্থিতিতে গাছের খাওয়ার ইচ্ছা বাড়ে । 

গাছের পক্ষে অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় 


বেশী পরিমাণে খুব কম পরিমাণে 
নাইট্রোজেন, ফষফুরাস, পটাশিযাম, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, তামা, 
ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেলিযাম, সালফার, দস্তা? বোরণ, মলিব ভিনাম । 


অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন । 


১৩৬ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


গন্ধক (9185) গ্রীম্মকালের মাটিতে কার্ধন জাতীয় পদার্থের সহিত 
মিশে গদ্ধক অবস্থান করে । গ্রাম্মপ্রধান দেশের মাটিতে ১০০ থেকে ৩০০ 
পি. পি. এম' পর্যস্ত সালফাব পাওয়া যায। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মাটিতে 
কার্বন জাতীয পদার্থের অবস্থানের পরিমাণের উপর সালফারের অবস্থান 
নির্ভর করে। শীতপ্রধান ও নাতিণীতোষ্ষ মণ্ডলের ভূমিতে সালফার 
সাধারণতঃ “৪ স্তরে পাওয়া যাষ। 

যদি কোন দেশের ভূমিতে উৎপন্ন শন্ত বাসাযনিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ 
করা যায তবে দেখা যায যে, ববি, 7:05» 00 3 90; এর অবস্কানের 
পরিমাণের অন্থপাত ১ £ ০.৪ £ ০.৬ ঃ ০.৩|। 

অতি সহজেই গন্ধক গাছের পাতাষ ঢুকতে পারে । গাছের প্রোটিন 
তৈরী কবতে গন্ধকেব দবকার হয আর এর পবিমাণ ঠিকমত থাকলে 
নাইট্রেট নাইট্রোজেন বৃদ্ধ পা না ও গাছের এমোনিয| নাইট্রোজেন নিতে 
কোন কষ্ট হয না। লেগুমিনাস জাতীয গাছের বেশী গন্ধক প্রযোজন। 
গন্ধক লেওমিনাস জাতীয় গাছের নড়ুল বীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সাহাযা 
করে। 
গাছ সোজাসুজি মাটি থেকে সালফেট (50+) গ্রহণ করতে পারে । 
পৃথিবীর উপরিভাগে বাতাসে *.০৫ পি. পি. এম. সালফেট আছে। বাতাসে 
কার্বন ও দালফেটের অনুপাত ২৪০০ £ ১ গাছের' পাতায ১৫০ £ ১ খুব 
সম্ভবতঃ এর কিছু পরিম!ণ সালফার গাছ বাতাস থেকে সংগ্রহ করে। 

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ পচে মাটিতে গন্ধক জম! হয। অনেকে মনে 
করেন হাইড্রোজেন সালফাইড আকারে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে বেরিয়ে 
আসে পরে অক্সিজেনের প্রভাবে সালফেটে পরিণত হয। 

এই সালফেট অতি সহজেই জলে দ্রবণীয়| স্তরাং আর্দ্র অঞ্চলে ইহা 
অতি সহজেই জলেব সহিত চুষে যেতে পারে বা! গড়িযে মাটি থেকে বেরিয়ে 
যেতে পারে । মাটিতে ঘে সালফেট আছে সেট! যদি গাছ গ্রহণ না করে তবে 


ক্যালনিয়াম ব1 চুণ ১৩৭ 


চুইযে যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এক একর জমি থেকে ৪১৮ পাঃ 
সালফেট চলে যায। বৃষ্টির জলের সঙ্গে আকাশ থেকে কিছু গন্ধক মাটিতে 
এসে পড়ে । এক একর জমিতে বৎসরে প্রাষ ৩০ পাঃ গন্ধক যোগ হতে পারে। 
সুতরাং গন্ধকের ক্ষষ অনায়াসে পূরণ হয। সাধারণতঃ একক স্ঈপার ফসফেটে 
শতকরা ৩০ ভাগ 908 ও ২০ ভাগ 2205 থাকে । এমোমিয়! সালফেটে 
৬০ ভাগ 90) ও শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে । আবর্জনা সারে 
টন প্রতি ৪ পা? 50$ থাকে। 

জমিতে সারের সঙ্গে যে 90৭ দেওয! হয ও বাতাস থেকে বৃষ্টির জলে 
যে পরিমাণ 903 মাটিতে পড়ে তাব পরিমাণ মাঠ থেকে গাছ যে পরিমাণে 
50ঃ টেনে নেয তার পরিমাণ থেকে বেণী। সে কারণে যে মাটিতে সার 
দেওয! হয় সে মাটিতে সাধারণতঃ গন্ধকের অভাব হয না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
লোন। মাটি 


(4০10 ৫. 928111)6 ১০11--61)211 60117796101 
2190 00001761806) 


অন্দরবনের লোন! মাঁটি ও তাঁর প্রতিকার £ বাংল! দেশে দক্ষিণে 
সমুদ্রেব ধারের বহু জমি লোন! মাটিতে ভরতি। কলিকাতা পূর্বদিকেও 
লবণ হর্দ আছে যাব ফলে দিনেব পব দিন কলিকাতাব স্ফীতি উত্তর- 
দক্ষিণে বৃদ্ধি পেলেও পূর্বদিকে বাডবাব কোন সুবিধা না্ই। ২৪ পবগণ। 
জেলাব দক্ষিণ।”শে বিবাট আযনতন ব্যেপে লোনা মাটি বযেছে। সমুদ্রের 
তীব থেকে বসিবহাট মহাকুমাব বাছুডিযা থাঁনাব উত্তববেখা পর্যন্ত এবং 
পশ্চমদিকে কলিকাতা €ও তাব উত্তব-দক্ষিণেব কিছু স্থান বাদ দিযে প্রায 
সমুদয ভূভাগ এব কবলে কবলিত । 

লোন। মাটি স্থষ্টি হওয়াব প্রধান কাবণ বিভিন্ন পবিমাণে_ সো ভিযাম, 
ক্যালসিযাম ও মাগনেসিযাম ক্ষাবজাতীয মিশ্র বাসাযনিক পদার্থ বেশী 
অ।কাবে থাকে ও ক্লোরাইড ও সালফাইড জাতীয় অস্ত পদার্থ কম থাকার 
জন্য । যখন পাখব থকে নানা প্রক্ষিযাব মাধামে মাটি স্ষ্টি হতেথাকে 
তখন পাথব থেকে এই ক্ষাবজাতীয পদ্দার্থ নির্গত হয ও তাঁদেব ঘনত্ব বাডবার 
ফলে মাটিতে লবনাক্তত! বাডে। জলেব সঙ্গে 009 কার্বণ ডাষক্সাইভ মিশে 
এই সমস্ত মিশ্র বাসায়নিক পদার্থেব সহিত ক্রিযা কবে এবং সেই সমস্ত 
ধাতব পদার্থেব বাইকার্বনেট তৈরী করে। অনেক সময এই ০০09, বাম্প 
বাতাস থেকে মাটিতে আসে কিন্বা ক্ষুদ্র বীজাণুব মাধ্যমে নির্গত হয়। 
কার্বনেটও বাইকার্বনেট বিদ্যুৎ হ্ৃত্টি কব! অঙ্গাজীভাবে জড়িত। অনেক 
সময় এদেব অবস্থিতিব পরিমাণের উপব মাটির 73-এর পরিমাণ নির্ভর করে। 


লোন1 মাটি ১৫৪ 


লোনামাটির উৎপত্তির প্রধান কারণ--এঁ জাতীয় পদার্থ উৎপত্ধি স্বামের 
পাথরে অবস্থিতির জন্ধ | কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে যে সমস্ত হ্দ ব 
৷ সাগরে এই লবনজাতীয় পদার্থ নদী টেনে এনে ফেলেছে সেখানকার জল 
লোনা । তারপর কালক্রমে কোন নৈসগিক কারণে সেখানে যদি জল 
শুকিয়ে গিয়ে ভূভাগের কৃষ্টি হয় তবে সেই মাটি লোনা হওয়া আদ 
আশ্চর্য নয। 

সাধারণতঃ উষ্ণ ও আধ] উষ্ণ অঞ্চলে লোন মাটি দেখা যাঁয়। তার 
কারণ সহজ দ্রব লবণ জাতীয পদার্থ কোন স্থানের আর্রতার প্রভাবে জলের 
সঙ্গে নীচে চলে গেলে সেখানকার মাটি আর লোন! থাকে না। 

লোনামাটি সাধারণতঃ তিন বকমের .দেখতে পাওয়া যায় (১) লোনা 
মাটি, (২) লোনা ক্ষার মাটি ও ৩) আলুনি ক্ষার মাটি। 

লোন! মাটি চেনার উপায।_ কোন স্থানের মাটির উপরে সাদ] স্তরের 
সন্গিবেশ দেখে । রাশিযায এই মাটিকে বল| হয মোলানচক। এই জমি 
ফসলের পক্ষে উপযুক্ত নয়। কারণ এই ক্ষার জাতীম পদার্থ মাটির মধ্যে থেকে 
গাছপাল।কে শিকভ দিযে পার টানতে ব।ধ। দেয় । তবে কযেকট! গাছ আছে 
যারা এই লোন! মাঁটিতেও বেশ ভাল ভাবে বাড়ে। পূর্ণবযন্ক মাটিই হোক 
পলিমাটিই হোঁক সর্বত্রই লোন। মাটি গড়ে উঠতে পারে । 

মাটিতে কতটা! ক্ষারজাতীয পদার্থ আছে এবং কোন ক্ষারজাতীয় পদার্থ 
কতট! আছে তার উপর মাটির লবণাক্তত। নির্ভর করে। 

লোন৷ মাটির প্রভাবে ও ক্ষার মাটির প্রভাবে ণই মাটির স্থষ্টি হয়। এদের 
০ল প্রায় ৮ থেকে ৯এর মধ্যে থাকে । ক্ষার জাতীয পদার্থের পরিমাণ বেশী 
থাকায় মাটিতে জল পড়লে ফুলে উঠে । মাটিতে যে পরিমাণে ক্ষার জাতীয় 
পদার্থ আছে যদি চোয়ানির ফলে মাটির ক্ষার জাতীয় পদার্থের হ্রাস হয় 
তবে সেই মাটি ফদলের উপযোগী হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে 
সোডিয়াম দিযে জলের সহযোগে সোভিয়াম হাইড্রকপাইজ তৈরী করে তারপর 


১৪০ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


005 সহযোগে সোভিযাম কার্বনেট তৈরী হয । এই জাতীয় মাটিতে 9.5 
৮.৫ ইউনিটের উপরে সমুদয় সোডিয়াম বিক্ষিপ্ত হযে পড়ে। এই জাতীষ 
মাটিকে ফসলের উপযোগী কর! খুবই কষ্টকব। কারণ গাছের শিকড থেকে 
সমুদ্র ক্ষারজাতীষ পদার্থ ও পরিবর্তনযোগ্য সোডভিযাম দূরীভূত না করলে 
গাছ ভালভাবে জন্মাবে না। 

আ-লোন! ক্ষার মাঁটি-__এই জাতীয় লোন! মাটিতে পরিবর্তনযোগ্য 
পসোডিযাম খুব বেশী থাকে । এর নাম দেওয| হযেছে “কৃষ্ণ ক্ষার” আর 
রাশিয়া একে বল! হয সলোনেজ । যদি সময পায তবে অতি সহজে এই 
জাতীষ মাটি তাদের সত্তা গভে তুলতে পাবে। সাধাবণত লোনা মাটিতে 
জল শোষণেব ক্ষমতা কম । বিশেবৃতঃ এই জাতীয মাহির নিয়স্তবে একটি 
অপ্রবেশ্য স্তরের স্থপ্টি করে। ফলে জল চুইয়ে নীচে যেতে পারে না। 
017 6-এ নেমে আসে । যেখানে ঢু নেই দেখানে এই জাতীয় ক্ষার মাটি 
গড়ে উঠতে পারে । 

লোনা মাটিকে ফসল উৎপাদনৈব উপযোগী করবাব প্রধান উপায হলো 
জমিতে নালা! কেটে চাবিদিককার জল সরিষে দেওয়া । ফলে মাটিতে যে 
সমস্ত সহজ দ্রব্য লোন! জাতীষ মিশ্র বাসাযশিক পদার্থ থাকে তার! জলের সঙ্গে 
মিশে নীচে চলে যাবে এবং ধীরে ধীবে নালীতে এসে পড়বে এবং দূরে চলে 
যাবে। সাধারণত গাছেব শিকড &।৬ ফিটেব নীচে যায না সুতরাং নালী 
৭ ফিট গভীর হওয়| প্রযোজন। ফলে এখানে জলের উচ্চত। ৬ ফিটের 
মধ্যে থাকবে । 

দ্বিতীয উপায হলো! এ জমিতে মিষ্টি জল ঢেলে দিলে চুইযে যাবার সময 
তার! সহজ দ্রব মিশ্র পদার্থগুলি জলের সাথে মিশে যাবে এবং গাছের 
শিকড়ের চারিদিককার জমি থেকে লোন] জাতীয মিশ্র পণার্থগুলি ধূইয়ে নিষে 
যাবে। এতে কিছু জলের ক্ষতি হয। জমিতে যখন সমানভাৰে জল ঢেলে 
দেওয়! যায তখন জমির চারিদিকের ক্ষার পদার্থ নীচে চলে যাবে । যদি জমি 


লোন! মাটি ১৪১ 


নীচু হয় তবে কোন ক্ষতি নেই। যদি উঁচু জমি হয় তবেযাতে জল সেখানে 
দাড় করিয়ে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে মিঠা জল মাটির 
নীচে দিয়ে ঢুইয়ে যেতে পারে । লবণাক্ততা সহ করতে পারে এই ধরণের 
ফসল সেখানে কর! উচিত। 

যতক্ষণ পর্যন্ত না উপরের সাদ স্তর দূরীভূত হয ততক্ষণ এই মাঠে জল 
দেওয়া উচিত। যদি সুবিধা হয তবে এ মিষ্টি জল ওখানে আটকে রেখে 
জল শুকানোর সাথে সাথে মাটি শুকালে ভ।ল হ্য। 

এই রকম জমিতে কমপোষ্ট ও সবুজ সার ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
ঈ্মতে চেৌমাব।র জন্য কতটা জল লাগবে তার পরিমাণ নির্ভর করে সেখানে 
যে ধরণের ফপল বোপন কর। হবে তাব প্রযেজনীযতার উপর | 

লোনা মাটির লবনত্ব কম।বার প্রধান উপায় জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে 
জিপসাম ছড়িযে। ক্যালসিযাম সালফেট থেকে ক্যালসিয়াম বিচ্যুত হয়ে 
,সাডিযাম মিশ্র পদার্থের মৌডিযামকে সধিযে দিযে নিজে সেখানে বসে 
যাবে । মাটিতে অল্প ক্যালসিষাম মিশ্র পদার্থ থাকতে পারে কিন্তু বাইরের 
থেকে কোন সহাযক মাটিতে না পডলে বিশেষ কাজের হয় না। মাটিতে 
খি একটু 005 থাকে তবে হাইড কার্বনিক এসিড তৈরী হবে ও তার ফলে 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট সহজদ্রাব্য হবে। মাটিতে গন্ধক প্রয়োগ করলে 
লেন] মাটির লবনত্ব কমান যায়। কিন্তু গ্ধক বিশেন দামী হওয়াষ সবসময় 
প্রয়োগ করা সম্ভব হয না। 

লোন] মাটিতে যে জল দেওয়া! হয লক্ষ্য রাখতে হবে মে জলে যেন 
সোডিয়াম না থাকে, অন্তান্ত পদার্থ যত থাকে ততই ভাল । জলের ও লোনা 
মাটির সংমিশ্রণে উপরের মাটি একটু ফুলে ওঠে । পা দিলে পা আটকে যায়, 
মাটির কোলয়েড থেকে সোডিযাম দূরীভূত হলে জলের সঙ্গে ক্রিয়৷ করে 
সোভিযাম হাইষ্রক্লাইড ও সোডিয়াম কার্বনেট তৈরী করে, ঢল বৃদ্ধি পায় 
এবং মাটির কোলয়েড ভেঙ্গে যায় ও স্ফীত হয়ে ওঠে। 


১৪২ কবিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


যখন জ্ধমিতে সহজ দ্রাব্য ক্যালসিষাম মিশ্র পদার্থ থাকে এবং জলে 
ক্যালসিয়াম থাকে না তখন সেই জনন মাটিতে সেচন করলে ও জমিতে 
জিপসাম (08304) ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যায । পরিমাণ নির্ভর করে 
জলের ও জমির লবণাক্ততার উপর । (1) একরে ৩০০০ পাঃ জিপসাম 
ছড়িযে সামুদ্রিক জলার জমিতে ভাল ফল পাওয যাচ্ছে। ৩৬০০ পাঃ গন্ধক 
১২ টন জিপমাসের থেকেও কার্যকরী । 

0৪890++-19200)3 7 08.০০93 4 08103 +192১০। (জলের সঙ্গে 

মিশে নীচে চলে যাবে ) 
0890++ 5 (019) 132- 52590+4 08 (০19৮) 
মাটিতে গন্ধক দ্রিলে-_ 
2 4-3003 +21750 7 2107890), 
[79004 4 99046), »ব৪92১0),+ 1750) + 0002 
[75904 +08,003- 08৯0)+ +10)60) 4 005 
১২ টন জিপসাম বা ৩৬০০ পাঃ গন্ধক এক এক জমিতে এক বৎ্সবে 2 
১৯০ ইউনিট থেকে ৭ ইউনিটে নিষে আসবে । গন্ধক দিযে তাঁড়াতাডি ফল 
পাঁওয| যায | মাটির সমস্ত সোডিযাম দূবীভূত কবাতে ৭ বৎসর সময লাগবে । 

হাঙ্গেরীয় লোন! মাটিকে 'জিক' বলে । সিগমণ্ড দেখিযেছেন যে নিম্নলিখিত 
প্রক্রিযায হাঙ্গেবীয লোন! মাটি চাবযোগ্য করা হয। 

(১) নালী তৈরী করে, 

(২) নীচের জলের স্তরে উপরে উঠতে ন। দ্রিষে, 

(৩) আগের থেকে মাটির নীচে শক্ত প্যানের স্থষ্টি কবে, যেন নীচের জল 
কৈশিকাকর্ষণে মাটির উপরে ন| আসে । এর জঙ্ঘ তিনি মাটিতে চু, 
জিপসাম ও কমপোষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে মাঠে যোগ করেছেন। 
লবণাক্ততার জন্ত মাঠে অন্কুরোদগম হয় ন|। 

লোন। জমির উদ্ধীর-_সমুদ্রের নিকটবর্তী জমিতে প্রথমে বাধ (35155) 


লোন! মাটি ১৪৩ 


বেধে দিতে হয় যেন সমুদ্রের লোনা জল বাঁধের মধ্যে না ঢোকে । জমির 
লোন! জল পাম্প করে বাব করে দিতে হয়। হল্যাণ্ডে বু জমি সমুদ্রের মধ্য 
থেকে তৈরী হয়েছে । প্রা ৩০০ বৎসর ধরে সেখানে চাষ হচ্ছে। এগুলোকে 
বলে *পোল্ডার”। এর প্রধান লক্ষ্য হলে। নালী কেটে লোন! জল বার করে 
দেওয|| যেখানে সম্ভব সেখানে মিষ্টি জল বেঁধে রেখে জমিতে চোযাপির 
ব্যবস্থা কর! । এমনভাবে ফধল চাষ কবতে হবে যেন মাটিতে কার্বনিক এসিড 
পড়ে । ভিজে মাটিতে লাঙ্গল দিলে মৃত্তিকার তাপ নষ্ট হযে যায । হল্যাণ্ডে 
গত যুদ্ধের সমষ ডাইক ভেঙ্গে মধ্যে যে লোন! জল ঢোকে এবং প্রা ১৮ মাস 
সেখানে লোন! জল দাডিযেছিল। দেখা যাষ, সেখানে একরে ৩ টন জিপসাম 
ছডিষে ৮ বৎসবে ভাল ফল পাওযা1 গেছে এবং আলফালফ! এবং বালি ইত্য।দি 
ফসল করে মাটিব বৈশিষ্ট্য পুনরাষ ফিবিযে আন গেছে। 

ভাবতবর্ষের গুজরাটে এবং বাংলাদেশে অনেক জমি আছে যেখানে 
লবণাক্ততার ফলে ফঘল করা যায না। সাধারণত যে জমি অপেক্ষাক্তত উচু 
সেখান থেকে এই ক্ষার জাতীয় পদার্থ চুইযে এসে জমা হয়েছে । জলপেচন 
ব্যবস্থার দ্বার মাটিব ক্ষাবত্ব কমান যায কিন্ত যদি অতিরিক্ত পরিমাণে 
জলসেচন কব! যায তবে মাটিব লবণাক্ততা না|! কমে আবও বেড়ে যাবে। 
কারণ জলেব সমত। প্রায় মাটির সমতাব সমান হবে। তার ফলে জমির 
লবণাক্ততা বেড়ে যাবে । ফলে সেই জমিতে আর ভাল ফসল হবে ন! কেবল 
লবণাক্ততা! সহ্য করতে পারে এমন ঘাস আর কোন কোন আগাছা জন্মাতে 
পারে। 

এই জমি ব্যবহার করতে গিষে বিশেষ নজর রাখতে হয় বীজ তল! 
তৈরী করার লময। সামান্তমাত্র লবণ জল বীজকে নষ্ট করে ফেলে এবং অঙ্কুর 
জন্মাতে দেয় না। একটু উচু করে বীজ তলা তৈরী করে ভাল করে মিষ্টি 
জল দিষে ধুইঘে ফললে সহজে বীজ থেকে চার। বার হবে। 

লোন| জমির জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়া করতে হয়। অনেক সময় 


১৪৪ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


জমির এই পার্থক্য ন! বোঝার ফলে কৃষক তার ক্ষেতে ভাল ফসল পায় না। 
এর জন্ত প্রয়োজন লবণ সহকারী ;ফসল বিশেষতঃ লবণ সহকারী বীজ, 
অবস্থাম্ুযায়ী জলসেচ, বিশেষতাবে লাঙ্গল দেওয়া! ও অন্যান্ত মৃ্তিকাকর্ষণের 
নিয়মাবলী । 

(১) যে সমস্ত ফপল লবণ সহা করতে পারে না সেরকম ফসল লোন৷ 
মাটিতে না কবে যে ফপল লবণত্ব সহ করতে পারে সেইসব ফসলের বীজ 
চাষের ব্যবস্থ! করলে ভালভাবে জন্মবে। চিনির কীট, বিলাতী বেগুন 
ইত্যাদি খুব ভালভাবে জন্মায় । 

(২) জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ঘেচন করে সহজ দ্রব্য লোণা মিশ্র 
পদার্থ তাকে জলে মিশিযে তরল করে রাখলে কমক্ষত্তি করতে পারবে । 
জল সেচনের ফলে ম।টির নীচে সহজ দ্রব পদার্থ চুইযে যেতে পারবে । ফলে 
গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি ও পরিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে । 

যদ্রি মাটিতে সো।ডয়াম মি পদার্থ থাকে ভবে মাটির জলকণার সহিত 
এমন একটি চাপের স্যষ্টি করবে যার ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যাবে । জমিতে 
এমন ভাবে, এর যখন ফসল থাকে ন! তখন মিষ্টি জল সেচন করলে ভাল ফল 
পাঁওয়। যাবে । আমাদের দেশে বর্ষ সমাগমে পুকুর, খান! সব ভরে যায়। 
&্ সময় যাঁদ লোন। জমির উপর মিষ্টি জল বেধে রাখা বা সেচন করা যায় 
তবে যে সমস্ত সহজ দ্রব্য সোডিয়াম মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ নীচে চুইযে যাবে, 
কিন্ত তার থেকে আরও ভাল হয় যদি গরমের সময় কিংব। শীতকালের শেষে 
যদি জলসেচন কর] যায় তবে আর সাদ! ক্ষারগুলি মাটির নীচে থেকে উঠে 
আমতে পারবে না । যেখানে এভাবে জমিকে চাষের উপযোগী না কর! যায় 
সেখানে পাইপের সাহায্যে জলসেচন করলে কাজ চলতে পারে। 

জমিতে চাষ দেওয়ার প্রথা জমিতে উচু ভিলি তৈরী করে লেটুস 
উৎপন্ধ কর যেতে পারে । উচু ভিলির নীচের নালীতে অনেক সময় সাদ! 
স্তর পড়বে ৫ ঘেখানে সা! স্তর পড়েনি দেখানে লেটুস উৎপন্ন করা যাবে। 


লোন! মাটি ১৪৬ 


ফলে এ গাছ হতে অঞ্চলে অল্প ক্ষার আছে সেখানে শিকড় চালাবে 
ও ভালভাবে বেড়ে উঠবে। গাছ বেড়ে উঠলে তখন আর মাটির ক্ষার 
কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যেখানে অতি পহজে মাটির মধ্যকার 
ঈসহজ ত্রব সোডিষাম মিশ্র পদার্থ জলের স্তর জমির উপরে চলে আসে সেখানে 
নানাবিধ ঝোপ গাছ জন্মে থাকে জমিতে । এইভাবে সেখানে সোডিয়াম 
জমতে দেওয়| হয না। যেখানে জলের স্তর খুব উপরে সেখানে অনেক সময় 
এদিযে ভাল ফল পাওয়! যায । 
মাটি থেকে সোডিযাম অপসারণ করলে মাটি অনেক সময নিকৃষ্টতম হযে 
পড়ে 1 মাটিকে গ্রান্ছলার আকৃতিতে অনার জন্য বেশ চে্&ট। করতে হয়। ঘাস 
উৎপন্ন করে, মাটিতে সবুজ সার মিশিযে ও সময় সময জিপসাম ছড়ালে মাটি 
গ্রা্ছলার অবস্থায আসে । লোনা জমিতে গভীর করে চাষ দিষে কোন ফল হয় 
ন1। কেবলমাত্র যদি জমিতে নাচের স্তরে জিপসাম থাকে তবে তার ফল 
পাওষা যায । 


১৪-৮(৯ম) 


তৃতীয় অধ্যায় 
লোনামাটি পুনরুদ্ধার-_আরার্পাচ 


(79505005 01 1:50197190101)- 4১181081701) 901061:0007) 


কলিকাভার পূর্ববর্তী অঞ্চল-_কলিকাতার পূর্বদিকে প্রায় ১০০ বর্গ 
মাইলেরও বেশী জমি লবণ অধ্যবিত অঞ্চল। ফলে সেখানে কোন ফসল 
হয়না। অনেকে ভেড়ি বেঁধে ঘিরে নিয়ে মাছের চাষ করেন। আবার 
নীচের দিকে সোনারপুর অঞ্চলে বড় বড় লম্ব! ঘাস জন্মিযে সমস্ত জমি 
আবাদের অযোগ্য করে রেখেছিল । বর্ষায জল জমে*গরমের দ্িনে অনেক 
জায়গায জল শুকায় না একটু কমে যায় মাত্র। দিন দিন কলিকাতার আযতন 
বাড়ছে । আজ দক্ষিণ কলিকাতা বাডতে বাড়তে সে।নারপুর পর্যন্ত ব্যাপ্ত 


? 
হযেছে কিন্তু পূর্বদিকে খাল পেরিযষে আর যেতে পারছে না। এই বিস্তীর্ণ, 


ভূ-ভাগ অপেক্ষারুত নীচু, বর্মাকালে জল জমে । এ ভিন্ন ২।৩টি খালের 
সহযোগে কলিকাত। করপোরেশন শহরের মযল। জল বিদ্াধরী নদীতে নিষে 
ফেলছে। এইজন্ত এতদিন এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ মন্তষ্য বাসের অযোগ্য ছিল 
আর চাষবাসেরও অযোগ্য ছিল । 

আক্তকাল এই জমি পুনরুদ্ধারের জন্ত সরকার চেষ্টা করছেন। 
সম্পূর্ণক্ধপে পুনরুদ্ধার না করতে পারলেও আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে 
ই ভূ-ভাগ কেবলমাত্র উত্তম জমিতে পরিণত হবে নাঁ-চাষের উপযোগী 
করা হবে । এই কারণে মহিষবাথানের নিকটে একটা পোন্ডার ফার্ম করে এ 
বিষয়ে গবেষণ! চলছে । 

হল্যাণ্ডে সমুদ্রের ধারে বাধ বেঁধে বহু জমি চাষবাসের উপযোগী করেছে । 
এই জমিগুলোকে বল! হয় 7০011€:। আজ ২০০ বৎসরের উপর তার! 
যেখানে কেবলমাত্র চাষবাস করছে না সেখানে বাড়ী ঘর তৈরী করে 


লোনামাটি পুনরুদ্ধার-_আরাপাচ ১৪৭ 


বাদ করছে। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় কয়েক বৎসর আগে 
যখন হল্যাণ্ডে যান তখন এ বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি 
ও দেশের কার্ষপদ্ধতি নিজের চোখে দেখে কলিকাতার পূর্ব দিককার 
এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমি পুনরুদ্ধারের কথা আলোচনা করেন এবং 
ভারত সরকারের মাধ্যমে হল্যাণ্ড থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী নিয়ে 
এসে কাজ সুরু করে দিয়েছেন। কৃষ্ণপুর অঞ্চল ইতিমধ্যে লোকবসতির 
উপযুক্ত হযে গেছে। এভিন্ন গবেষণা সমানে চলেছে । গুজরাট অঞ্চলে 
যে সমস্ত সমুদ্রতীরবর্ভী লোনা! জমি আছে তারও উদ্ধারকার্য সমানে 
চলেছে । ইহ1 খুবই ব্যষ সাপেক্ষ । 

একদিকে যেমন গবেষণা! চলছে অন্যদিকে সোনারপুর আরার্পাচের পাশে 
জল, নিষ্কাশনের ষন্ত্র বসিষে লোন! জল দূরের নদী সহযোগে বার করে দেওয়া 
হচ্ছে। ফলে এতদিন যেখানে ভাল ফসল হযনি এখন সেখানে ফসল হচ্ছে 
এবং যে জমি পতিত ছিল আজ তার পুনরুদ্ধার সম্ভব হযেছে । 

বসিরহাট মহকুমার প্রা সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল ও ক্যানিং অঞ্চল সুন্দরবনের 
অন্তর্গত। গঙ্গাতীরে ২৪ পরগণ! জেলার সমুদ্রতীর পর্যস্ত ভূ-ভাগ চাষের ও 
বসবাসের যোগ্য হলেও পূর্বদিকে এশনও বহুজমি পতিত রয়ে গিয়েছে। 
মিকটবর্তী অঞ্চলে চাষ-অ।বাদ কেবলমাত্র শুরু হয়েছে । 

এখানে চাষের জমির এক একটি বিস্তীর্ণ এলাক উচু বাধ দিয়ে দ্বিরে 
রাখ! হয। একে চল্তি কথায বল! হয় ভেড়ি। এক একটি ভেঁড়ির মধ্যে 
অনেক জমি থাকে । গরমকালে কৈশিকাকর্ষণে জল মাটির উপরে আসে। 
উপরে আসবার সময় সমস্ত সোডিয়াম মিশ্রিত সহজদ্রব পদার্থ সহজে 
জলের সহিত মিশে উপরে আসে । উপরে আসার পর জলকণ] উত্তাপের 
প্রভাবে ঘাস্পতে পরিণত হয়-_এবং লবণ জাতীয় পদার্থ মাটির উপরে 
রয়ে যায়। ফলে: মাটির উপর সাদা স্তর দেখা যায়। এইগুলি ক্ষার 
জাতীয় পদার্থ। বর্ধাকালে জলের সঙ্গে মিশে এগুলি মাটিয় নীচে 


১৪৮ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


চলে যায়। এই সমধ প্রচুর বর্ধণের ফলে নদীর জলের লবণাক্ততা 
হাস পায়। এই বৃষ্টির জল সমুদ্রের মধ্য বেশীদূরে যেতে পারে না। কারণ 
দোটানা টানে তীর থেকে সমুদ্রের মধ্যে ৩৪ মাইল যেতে না যেতে আবার 
জোযারে ফিরে আসে | জোযাবেব শ্রোতে নদীপথে ভেঁ'ড়ির ধার দিযে দেশেব' 
মধ্যভাগে ঢুকে পড়ে । ফলে ভেভির মধ্াবর্তী ভূ-ভাগে জলের স্তব উপবে চলে 
আসে। তখন কিন্ত জলে বেশী লবণাক্ততা থাকে না ফলে এই সমযে কৃষক 
ক্ষেতে ফঘল উৎপন্ন করে । একবার গাছ ভালভ।বে মাটিতে শিকভ গজাতে 
পারলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয না। 

এইভাবে আমাদেব দেশে কোন কোন লোন! মাটিতে চাষ হযেছে । এব 
জন্য প্রয়োজন হযেছে ভেঁড়ি ও আকাশের বৃ্টি। এ ছুইভিব একটির অভাব 
হলে এখানে ফসল কর! ছৃঃসাধ্য। মাঝে মাঝে ভেঁড়ি ভেঙ্গে ভাদ্র-আশ্বিন 
মাসে আবাদী জমিতে লোনা জল ঢুকে পড়ে ফলে বু একর জমিব ফসল 
নষ্ট হযে যাষ। 

যেখানে বৃষ্টি কম হয পেখানে বৃষ্টির ফলে মাটিতে ক্ষাবও কম ক্ষষ হয। 
এরই ফলে সেখানে যে সমস্ত রাসাষনিক পদার্থের ক্ষয হয, সেগুলি ক্ষষে গেলেও 
মেখানকার মাটিতে কিছু পরিমাণে ক্ষারীয পদার্থ থেকে যায় । কেবলমাত্র এরই 
ফলে মাটিতে অশ্তার ভাসবৃদ্ধি হতে পারে না। এর জন্ত প্রযোজন জল 


বিভিন্ন প্রকারের জলনিকাশের নালী 


চলাচলের নাল! ও তা দিষে প্রচুর জল চলাচল । ক্ষার জাতীয় পদার্থ* 
যাটিতে যেভাবেই আম্মুক না কেন শ্রীক্ষকালে মাটির উপরিভাগে একটি 
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সাদ! মাটির স্তরের স্থতি করে । এই সাদ পদার্থগুলিকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এগুলি সোডিয়াম (৪) পটাসিয়াম (৫) 
ক্যালসিয়াম (০8) ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর কার্বনেট, সালফেট, ক্লোরাইড 
ও নাইট্রেট (মিশ্র পদার্থ)। অবশ্য এদের উপস্থিতির পরিমাণ বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে হযে থাকে । যেখানে মাটিতে এই স্তরের সৃষ্টি 
হয সেখানে এই পদার্থগুলির একত্রে জম! ও ঘনীভূত হওযার ফলে 
ভাল ফপল হ্যনা। যদি সোডিযাম ও পটাসিষাম কার্বনেট ঘনীভূত হয় 
তনে সে মাটি কমবেশী কালো রঙেব হয। আর যদি কোন স্তরে 
ফসফেট ও ক্লোরাইড একত্রে ঘন সন্িবিষ্ট হয তবে সেই স্তর দেখতে সাদা 
হয। এই জাতীয় মাটিতেও গাছের বৃদ্ধি ভাল হয না। 

এক এক দেশের লোকেরা খুব গরম সহা করতে পারে আবার অনেক 
জাযগার লোকের! খুব ঠাণ্ড। সহ করতে পারে যেমন এক্কিমোরা | আমরা 
গরম দেশের অধিবাসীরা যদি শীত প্রধ|ন দেশে যাই তবে শীতে কষ্ট পাবো। 
এক্ষিমোরাও আমাদের দেশে অ।.প তবে গরমে কষ্ট পাবে । সেই রকম এক 
জাতীয গাছ আছে যার! ক্ষারযুক্ত মাটিতে (অর্থাৎ যেখানে মাটির চু 
৭'৫ ইউনিটের উপর ) ভালভাবে জন্মায় । আবার কতকগুলি গাছ আছে 
যারা আদৌ এই ক্ষারত্ব সহ করতে পারে ন|। আল্ফাআল্ফা, মিষ্ট ক্লোভার, 
জোযার ও বাজর! প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায শন্য, বালি, রাই, বীট, তুলা প্রভৃতি সামান্ত 
ক্ষারযুক্ত মাটিতে (যেখানে চন ৭-৮ এর মধ্যে) ভাল জন্মাতে পারে। 
লোণা মাটিতে বাবল! গাছ ভালভাবে জন্মায় । এভিক্ন সুন্দরী, গর্জন, 
নলখ।গড়া, গোলপাতা ভালভাবে জন্ময়। গাছের এই লবণাক্ততা সন্থ 
করার শক্তি নির্ভর করে মাটিতে লবণ জাতীয পদার্থের ঘনত্বের উপর 
এবং তাদের মাটির বিভিন্ন অংশে উপস্থিতির পরিমাণের উপর | সাধারণতঃ 
দেখা যায় যে, মাঠে যে সমস্ত মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ জম হয় সেগুলি 
১৫” ইঞ্চির নীচে যায় না। গেলেও তার পরিমাণ খুব কম। ন্ুতরাং যদি 
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কোন পার্খবপ্রসারী শিকড় বিশিষ্ট ফসল এই মাটিতে কর! যায় তবে তাতে 
ভাল ফল পাওয়া যাবে । র্‌ 

মাটিতে লোন! এড়াবার উপায়-_বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে সমুদ্রের 
নিকটবর্তী স্থানে নদীর অববাহিক! অঞ্চলে ও অন্তান্ত নীচু জমিতে সাদা 
ঘ্ঘর পড়তে দেখ! যায। গ্রীম্মরকালেই এর প্রাচুর্য হয়ে থাকে । তখন 
মাটির অল্লতা কমে গিষে 2৮. প্রা ৮ ইউনিট হযে যায। তারপর বর্ষার 
তীব্রতা বাঁডার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি জলের সহিত মিশে মাটির নীচু স্তরে চলে 
যায়। এই চলে যাওযার উপর এই অঞ্চলের ধান্ত ফসল হওয| নির্ভর 
করে। যেবার কম বৃষ্টি হয সেবার এগুলি মাটির তলদেশে যেতে পারে 
না বা ধুযে যেতে পারে না। তারফলে ফসল হাস পার্ধ। যে মাটিতে 
সোডিযাম ও পটাসিয়াম কার্বনেট জমে মাটিকে কালে! করে রাখে সে 
জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ/সালফার মিশিষে দিলে জমির অম্নতা বৃদ্ধি পা । 
সালফার মাটির মধ্যে গিযে তীব্র সালফিউরিক এসিড তৈরী করে এবং 
জমির ক্ষারত্ব নণ্ড কবে বিশেষ বিশেষ ফসলো'ৎপাদনের উপযোগী করে তোলে । 
ক্যালনিযাম সালফেট দিয়েও মাটির অল্নত! বাড়ান যায । এই সমযে যে 
রাসায়নিক ক্রিয়া সংগঠিত হয তাহা অতি সহজ । 

ক্যালসিযাম সালফেট + সোভিযাঁম কার্বনেট _ 

সোভিযাম সালফেট + ক্যালসিযাম কার্বনেট | 

ক্যালসিযাম কার্বনেট জলের সহযোগে জমি থেকে বার হযে যায । জল 
যখন চু'ইযে মাটির তলায যায তখন তার সঙ্গে সহজে দ্রবণীয সোভিযাম 
বাইকার্বনেট ও ক্লোরাইড অনাযাসে মাটির তলায় গিযে জম! হয। 

অনেক জাগা পর পর কযেক বৎসর জল মেচনের পর দেখা যায় যে, 
সেখানে মাটিতে লোণার ভাগ বেডে যাচ্ছে। স্থতরাং সেই সময যে সমস্ত 
জল মিশ্রিত ধাতৰ পদার্থ নীচে থাকে সেগুলি মাটির উপরিভাগে আসে। 
জলের সহিত এই ধাতব পদার্থগুলি মাটির উপরে আসে এবং জলীয় 
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পদার্থগুলি বাতাসে উবে গেলে মাটির উপরিভাগে শক্ত ধাতব পদার্থ জমে বসে 
যায। সুতরাং মাটিতে জল থাকা-কালীন গাছ যতটা এই সমুদয় পদার্থ গ্রহণ 
॥$করতে পারত জল মাটি থেকে উবে গেলে এইগুলির পরিমাণ বেড়ে যা 
ও তাহা গাছের আর গ্রহণযোগ্য থাকে না । আবার মাটিতে পর্যাপ্ত জল 
পাওযা গেলে এগুলি গাছের গ্রহণযোগ্য হয। এই জন্ত সবার আগে কৃষককে 
জানতে হবে কোন সমযে কতট! জল সেচন করতে হবে। এ কথা খুবই 
নিশ্চিত যে অম্নমাটি থেকে ক্ষার বিশিষ্ট মাটি বহু সমস্তাপূর্ণ এবং একে শস্তোৎ- 
পাদনের উপযুক্ত করা একটী বিরাট সমস্যার ব্যাপার ও ভীষণ ব্যয় সাপেক্ষ । 

ক্ষার মাটি__-আর্ অঞ্চলে মাটিতে যে সমস্ত ধাতব পদার্থ থাকে সেগুলি 
নিজেদের মধ্যে রামাযমিক প্রক্রিযা করে বা জলের সহিত ক্রিয়া'করে নূতন 
নুতন যৌগিক পদার্থের স্টি করে এবং এই পদার্থগুলি জলের সহযোগে মাটি 
থেকে বা মাঠ থেকে অস্ত্র চলে যায। চলে যাওয়ার পর এরা সব 
'মমুদ্রেব জলের সহিত মিশে যায । সমুদের জল ভীষণ লবণাক্ত । বিজ্ঞানীর) 
পৰীক্ষা করে দেখেছেন সমস্ত সমুদ্রের জলে যে লবণ আছে তা! দ্রিযে ভারত- 
বর্ষের মত ৪টি দেশকে ১.৬ মাইল নীচে পর্যস্ত ঢেকে দিতে পারে। 
সমুদ্রের জলে ৩.৪% লবণ। এতে আছে সোভিযাম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম 
ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি কযেকটি প্রধান ধাতু ও ক্লোরিণ, সালফেট, কার্বনেট 
ও ব্রোমিণ জাতীয় মিশ্র অল্প হৃষ্টি কারক পদার্থ। অবশ্য এদের মধ্যে 
'সাডিয়াম প্রধান এবং এদের পরিমাণ সমস্ত ধাতব পদার্থের শতকর! ৩০"২৬ 
ভাগ আর অন্য পদার্থের মধ্যে ক্লোরিণ শতকরা ৫& ভাগ । ক্যালসিয়াম 
ও ম্যাগনেমিযাম জলে বাহিত হযে এসে সমুদ্রে পডে এবং তারা সমুদ্রের 
জলে তলানি পড়ে যাষ। এই জন্তই সমুদ্রের তলদেশে ক্যালনিয়াম ও 
মাাগনেসিয়াঁন কার্বনেট জমা হযে আছে। আজ যে ঢুণামাটির ও ফসফেটের 
পাহাড় দেখা যাচ্ছে এর। একদিন সমুদ্রের তলায় ছিল তারপর কোন নৈসর্গিক 
প্রভাবে মাথ। তুলে দাড়িয়েছে । 
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প্রকৃতি_-মাটির উপর থেকে ক্ষার জাতীয় পদার্থের হাস হওযার সাথে 
সাথে মাটি ক্রমশঃ অল্নপূর্ণ হযে পড়ে | আর্দ্র অঞ্চলের মাটীতে সাধারণত: 
শতকর! ৮০ ভাগ নিলিকা, ৮ ভাগ এলুমিনাম অক্সাইড ও ১০ ভাগ লোহা ও 
অক্সিজেন মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ (503) আর ১ ভাগ টাইটানিষাম 
অক্সাইড থাকে । আর বাকি অন্ত সব পদার্থ মিশে থাকে ১% ভাগ । বাকি 
পদার্থের মধ্যে ০*১% ফসফরাস পেনটাঅক্মাইড (502), সালফাব ডাযঅক্মাইভ 
(902) এবং শতকর1 ৩ ভাগ কার্বন জাতীয পদার্থ । যদি আমরা কোন 
পাথরের ক্ষয লক্ষ্য করি ৩বে আমব! অনাযাসে জানতে প।রি কিভাবে ম।টি 
বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিষে বর্তমান এই অবস্থা এসে দাডিযেছে। 

সাধাঁবণ প্র/কৃতিক আবহাঁওযার উপব প্রাথমিক শিলার ক্ষষ নির্ভর কবে। 
ল্যাটারাইট মাটিতে বেশী কেওলিনাইট জা ঠীয কাদ1 মাটি পাওয়া যাষ। 
পডজল মাটিতে ইলাইট্ট ও মণ্টমরিলোণাইট জাতীয় কাদা! মাটি পাওযা 
যাষ। অন্নতা ও প্রাকৃতিক আবহাওযা প্রাথমিক শিলাকে ক্ষয লাধনে 
সাহায্য করে। মাটিতে যে অম্নগুলি দেখতে পাওয়া যায সেগুলি মৃত্তিকা 
সুষ্টির দ্বিতীয পর্যাযে সৃষ্টি হয। এই সমযে সিলিক! বিভিন্ন বাসাযনিক 
পদার্থের মিশ্রণে বহুবিধ মিশ পদার্থ স্থ্টি কবে। এই পদার্থের উপর মাটির 
অন্পতার পরিমাণ নির্ভর করে। এই সিলিকেটগুলি জলের সহিত সহজে 
দ্রবণীষ নয। সুতরাং মাটির এই অশ্নতা (8০16165) মাটির একান্ত নিজস্ব 
(2০962150181) | আর্দ্র অঞ্চলে মাটির উপরিষ্তরে ধাতব পদার্থের সমন্বয হয। 
মাটির মধ্যে যে সমস্ত অল্লজাতীয পদ্রার্থ থাকে সেগুলি এদের সহিত মিশে 
যায় এবং অন্তান্ত ধাতব পদার্থের সহিত ক্রিয়া করে, তরলীভূত বিভিন্ন 
পদার্থ মাটির নীচে চুঁইযে যাষ। এর ফলে মাটিতে যে কার্বনজাতীষ 
পদার্থ থাকে সেগুলি পৃথক্‌ হয়ে পড়ে। এই লময়ে বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে 
আরও বেশী নাইটিক এসিড ঠতরী হয় এবং মাটিতে অল্পতা মিশ্রিত 
জলীয় পদার্থ ক্টিতে সাহায্য করে। মাটিতে অল্পতা বৃদ্ধির সাথে সাথে 
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মাটিতে যে সমস্ত লোহা ও এলুমিনাম মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ থাকে সেগুলি 
জলে ভ্রবণীয হযে পড়ে। মাটির মধ্যেকার সলিউশনে এদের পরিমাণ 
ছুই এক সমযে এত বেশীহয যখন গাছ আর এদেবকে টেনে নিতে পারে 
না (60210) 1 

গীট-_পীট মাটিতে হিউমিক এসিড বেণী থাকে । এভিন্ন অন্ান্ত জৈব 
এসিডও দেখা যায । যেমন বিউটারিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড ও এসেটিক 
এসিড । এইগুলি পীট মাটিতে বাসাযনিক ক্রিযাব ফলে স্ৃষ্টি হয, বিশেষতঃ 
এই জাতীয় মাটিতে চাষ-আবাদ বেশী কবলে এগুলি বুদ্ধি পায। চাষ 
করার ফলে অগ্ঠান্ যে সমস্ত অজৈব এসিড (100758110 ৪০0) থাকে 
সেগুলিও পরিমাণে বেড়ে যায । হিউমিক এসিড জলে মিশে না। এই 
ম৷টিতে অন্যান্য মাটি অপেক্ষা! নীচেব স্তবেব বাসাযনিক পদার্থগুলি বেশী 
পরিমাণে উপবে উঠে আসে। 

মাটিতে অল্লতার পরিমাণ জেনে, ঠিক করা উচিত যে সেই মাটিতে কোন্‌ 
ফসল ভাল ফলবে। মাটির মধ্যে এই অন্নতা ও অন্ঠান্ত ধাতব পদার্থ জলের 
সহিত ক্রিযা কবে হাইড্রোজেন নিষ্কাষণ কবে। এটার পরিমাণ নিরূপন 
কবে মাটির অগ্লতাব পবিমাণ নিরূপিত হয। হাইড্রোজেনেব মাপ 97 
ইউনিট-এ দেওয়া! হয। ইহার দ্বাবা বোঝা যায যে ১লিটাব সলিউশানে 
কতট। হাইড্রোজেন আযন আছে এবং তার বিপবীত লগাবিথম ( 4১0- 
19511081 ) নিষে এই ইউনিট নিন্ূপিত হয। সাধাবণতঃ মাটিতে 9 
ইউনিট ৭, নিরপেক্ষ লাইন ধর! হয। 'তারপব এক এক ইউনিটের জন্ 
অল্নতা ও ক্ষারত্ব ১০ গুণ বৃদ্ধি বা হ্বাস পায। যদি কোন মার্টির 713 ইউনিট 
হয় ৬, তবে সেই মাটি নিরপেক্ষ মাটি থেকে ১০ গুণ অস্নতাপূর্ণ, 7 ইউনিট 
& হলে সেই মাটি নিরপেক্ষ মাটি থেকে ১০০ গুণ অম্নত। সম্পন্ন । কোন মাটির 
নু ইউনিট ৮ হলে সেই মাটি নিরপেক্ষ মাটি থেকে ১০ গুণ ক্ষারত্ব য্পয়। 
সাধারণতঃ এক টু ইউনিটে *.০০০০০০১ গ্রাম হাইড্রোজেন অগ্নিদ থাকে 1 ২ 
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2৮ ইউনিট ৭ থেকে যত সংখ্যা কমের দিকে যাবে মাটির তত অল্রতা 
বাড়বে আর সাত ইউনিটের থেকে যউ উপরের দিকে যাবে তত ক্ষারত্ব 
বাড়বে । ঢু মাপবাব বিভিন্ন যন্ত্র আছে। আজকাল 077 মিটার দিষে 
অশ্তা নিক্নপন কর! হয। এই যন্ধ দিযে অল্নত| নিন্মপনের সময তিনটি রিডিং 
নিষে আবার যন্ত্রটিকে ক্যালিবেট করা উচিত। 

মাটির 2 ইউনিট নির্ভব কবে মূলতঃ মাটিতে অবস্থিত কাদামাটির উপর ও 
মাটিতে অবস্থিত ক্যালসিযাম ও কার্বন জাতীয পদার্থের উপস্থিতির পরিমাণের 
উপর । মাটিতে অশ্তার পরিমাণ বেশী থাকলে অফ্পতার পবিমাঁণ কমাইবার 
প্রধান উপায় মাটিতে উপযুক্ত পবিমাণ পোডা চুণামাটি গুড়া করে ছড়িযে 
দেওয়া ৷ ১০টি বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বকমের মাটি নিষে পরীক্ষা করে দেখা 
“গছে যে মাটির ঢালু ইউনিট ৪৫ থেকে ৫" তুলতে এক একর জমিতে 
৫৫০ পাউগু থেকে ৭০০ পান্টিও পর্যন্ত পোডা চুণ লেগে থাকে । কিন্তু পীট 
মাটিতে এই বেঞ্জের 217 ইউনিট পরিবর্তন করতে গেলে আরও বেশী চুণামাটি 
লাগবে। 

মাটিতে যত অঙ্পতা বাঁডবে ততই মাটি শস্তোৎপাদনেব প্রতিকুল হষে 
পড়বে । মাটিতে চাল ইউনিট ৪২ থেকে ৫"০ পর্যন্ত, মাটি বিশেষ অম্নতাপূর্ণ | 
এই মাটিকে অক্পমাটি বলতে পারা যায। ইহা শন্তোৎপাদনের পক্ষে 
ক্ষতিকর । এমন কিযে সমস্ত ফসল &-_৬ ইউনিটের মধ্যে ভাল হয সে 
ফমলগুলিও ভাল জন্মীবে না । মাটিতে এই উৎপাদিক! শক্তি হাস পাওয়ার 
প্রধান কারণ হলে! যে হাইড্রোজেন, লোহা, এলুমিনাম ও ম্যাঙ্গানিজ 
প্রভৃতির সাহায্যে এমন কতকগুলি পদার্থের স্থ্টি করবে যেগুলি গাছের পক্ষে 
গ্রহণ করা অনস্ভব। এবই ফলে গাছ মরে যাবে। খুব সম্ভবতঃ এইরূপ 
মাটিতে নাইট্রোজেন ও কার্বন জাতীয পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে নাইটি.ক 
এমিড তৈরী করতে পাবে । অনেক সময জমিতে জল নেচনের ফলে মাটির 
অন্লতা বৃদ্ধি পেতে পাবে। ক্ষার জাতীয় সার মটিতে দিলে অনেক সময় 


লোনামাটি পুনরুদ্ধার--আরাপাঁচ ১৫$ 


অম্নতার হাস হয। কার্ধণ জাতীয় পদার্থের যোগের ফলেও অনেক সময় 
বিভিন্ন প্রক্রিষার মাধ্যমে মাটিতে একটা স্থিতাবস্থা হয ও অক্পতা বৃদ্ধি হাস 
পায। কতকগুলি ফসল আছে যারা অম্ন মৃত্তিকা ভাল গড়ে ওঠে, যেমন 
আলু, মোষাবিন, মিষ্টি আলু; ওট, রাই ইত্যাদ্ি। খুবই সৌভাগ্যের কথা যে 
অম্নতা মাটিতে বেশীদিন স্কাফী হয না । অয্পদার্থগুলি জলের সহিত মিশে 
দূবে চলে যাঁষ কিংব| অন্তান্ত ধাতব পদার্থের সহিত মিশে কার্বনেট প্রস্তৃত করে 
ও পবে অন্তান্ত মিশ্র পদার্থ তৈবী করে। 


এতদিন পর্যন্ত মাটির দাম ছিল মান্ঠষের কাছে। মাটি নিষে কাড়াকাড়ি, 
আলি ঠেলাঠেলি, খুনোখুনি হযেছে । ইতিহাস সাক্ষ্য দেষ যে রাজায় রাজায় 
কত কাটাকাটি কত ন মারামারি হযেছে এই জমি নিযে । এর প্রধান কারণ 
মাটির উৎপন্ন ফসল। শৃন্তে তো আর ফসল ফলে না! ফসল না৷ পেলে 
মাচুষ না খেযে মবে যাবে। মানুষ যত খাই প্রস্তত করুক ন1! কেন শস্তের 
প্রয়োজন আছেই । গত যুদ্ধে জাপানীর! কেবলমাত্র একটি ভাতের পিগু 
খেষে একটি দ্রিন অনায়াসে কাটিযে দিষেছে। শরীরের কোন ক্ষতি তাদের 
হয নি। ডাক্তারের! মাহ্ৃষকে কেবলমাত্র ভিটামিন ট্যাবলেট খাইযে 
কতদিন বাঁচান যায তার চেষ্টা করছেন । এ সমস্ত উপাষ উত্তাবন করলেও, 
এদের তৈবীব মুল পদার্থের জন্ট মাটিব কাছে মাঙ্ছষকে হাত পাততেই 
হবে। 


কৃত্রিম ভূমি_কিন্ত সে দিন মাটির শেষ হযে আসছে। মাটির 
দেমাক বুঝি আর মাহুষ সয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেমন করে 
কেবলমাত্র রাসায়নিক পদার্থ ও জলের সাহায্যে ফপল ফলান যায 
তার চেষ্টা চলছ্বে। অনেকে জলের মাধ্যমে জলের ও রাসাযনিক সারের 
সহযোগে, আবার অনেকে কাঠের গু'ড়ার মাধ্যমে ফসলের চেষ্টা করছেন । 
কতকার্ধও হয়েছেন | 


১৫৬ রুষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 
নিয়লিখিত পদার্থগুলি এই পরিমাণে থাকলে গাছের বুদ্ধির সহাযতা করা 


হবে। ১০ গ্যালন জলে-_ 
ম্যাগনেসিয়।ম সালফেট ০ পাউণ্ড ৯ আউন্স 
টিপলস্ুপার ফসফেট-_(০-০৮-০) ইট 5 
পটাসিযাম নাইট্রেট--(১৩-০-৪৪) ই... উই 8 
ক্যালসিযাম সালফেট-_(জিপসাম) ৬ % ১০ 
এমোনিযাম সাঁলফেট--(১০-০-০) ১ ০.8 


এ ভিন্ন মাটিতে যে অপ্রধান ধাতব পদার্থগুলি থাকে সেগুলিও ইহাতে 
অল্প পরিমাণ যোশ কবলে ভাল ফল পাওয়া যায । লোহ। ১ পি. পি. এম. 
তাম। ০.০১ পি পি. এম» দস্ত। ০.১ পি. পি. এম এবং মাঙ্গানীজ ০.২৫ পি পি. 
এম. যোগ কব! উচিত 

কেবলমাত্র বালু, পাঞ্জরকুচি ও কাঠের গু'ডাতে যদি গাছের স্থষ্টি 
করতে হয তবে গাছ দীভিযে থাকে তাব ববস্থা করতে হবে। একই 
সল্যুউশান বর বার ব্যবহৃত হতে পাবে। এটা থেকে কোন পদার্থ কমে 
গেলে পুনবাষ এতে বাসাযনিক পদার্থ যোগ কবে চালান যেতে পাবে । এই 
সল্যুউশানের মনু ইউনিট ভাল কবে লক্ষ্য করা হয। কোন্‌ সমযে কোন্‌ 
ফসল ফলাতে হবে তার উপব সার যোগ কম বেশী হযে থাকে । 

যখন কৃত্রিম উপাষে গাছের উৎপাদন করার চেষ্টা কর! হয তখন বিশেষ 
সতর্কতা নেওযা উচিত | মাটির মধ্যে নান! পরিবর্তন সাধিত হয যার ফলে 
গাছের খাছ গ্রহণ সোজা! হযে পড়ে। কিন্তু কৃত্রিম উপাষে ইহার ব্যতিক্রম 
হয়। মাটিতে জল পডলে জল নীচু দিকে চলে যায। আবার গ্রীষ্মের সময় 
জল নীছের থেকে উপরে উঠে আসে। এর ফলে মাটিতে যে সমস্ত 
রাসায়নিক পদার্থ আছে তাদের ঘনত্ব সব সময একই থাকে না এবং একের 
সহিত অন্তের অন্থপাতও সমান থাকে না1। সুতরাং কৃষককে সর্বদাই সতর্ক 
থাকতে হবে যে ক্ষেতে ফসল বেশী পেতে গেলে যে সমস্ত প্রক্রিযাগুলি 


লোনামাটি পুনরুদ্ধার আরাগাচ ১৫৭ 


ভাল ভাবে কর। উচিত সেগুলি যাহাতে করা হয় তার দিকে বিশেষ নজর 
দিতে হবে। কৃষকের প্রধান কর্তব্য হবে যে মাটিতে যে সমস্ত রাসায়নিক 
পদার্থ জলের সহযোগে দ্রবণীয় হয়ে আছে সেগুলিকে ঠিক পথে ও যথাযথ- 
ভাবে চালিত করা । মাটিতে ঠিক মত ফসল উৎপাদন করতে গেলে দরকার 
মাটিতে উতড্ভিজ্জ সার প্রয়োগ, ঢাকনি ফসল (0০৬৪: ০:০0), চুণ জাতীয় 
পদার্থের বিচার ও তার প্রয়োগ, রাসায।নক সার প্রয়োগ ও চাষ আবাদের 
পদ্ধতির উপর । 

মাটির মধ্যকার বিভিন্ন ধাতব পদার্থের অস্থপাত জান। গেলে পদ্ধতিও 
নির্ণয় করাযায়। সাধারণতঃ এমোনিযাম সালফেট মাঠে যোগ করা হয় 
নাইট্রোজন বৃদ্ধির জন্ত কিন্ত এই এমোনিযাম সালফেট অন্তান্ত রাসায়নিক 
পদার্থের সহিত ক্রিয়া করে। স্থুপারফসফেট মাটিতে প্রয়োগ করলে পাওয়। 
যায় ফপফরাস, ক্যালসিয়াম ও সালফার | এরা অনায়াসে মাটির সহিত 
মিশে যেতে পারে, তা ছাড়া মাটিতে যে লোহা ও এলুমিনাম মিশ্র পদার্থ 
থাকে তাদের তলানি পড়ত লাহায্য করে, তা ছাড়া মাটিতে চুণ দিলে, 
তাহাতে যে মাগনেসিযাম থাকে তার ফলে ম।টিতে ম্যাগনেসিয়াম, বৃদ্ধি 
পায। 

কেবলমাত্র উপরের স্তর আলোচনা! করে মৃৎ্বিজ্ঞানীর! ক্ষান্ত হন নি তার! 
তার নীচের স্তরও বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেছেন। আরন্ত্র অঞ্চলের 
নীচের স্তরের মাটি খুব আঁটর্সাট। সুতরাং যাহাতে মাটির নীচের স্তরের 
এই কণ্ঠিন্তা নষ্ট কর যায় তার চেষ্টা কর! উচিত। মাটির নীচের স্তরে গাছ 
যতই শিকড় চালাতে পারবে গাছও ততই বুদ্ধ পাবে ও সেখানকার মাটি তত্ত 
ভাল ফসল উৎপাদন করবে | 


ল্রুহ্নিন্বিভভালেক্ তগীত্ডাম্ত্ ক্ুক্থা 


[ তল ল্রসাজন্ম ] 
প্রথম ভাগ 


প্রখম খণ্ড 
(নবম শ্রেণীর জন্য ) 


প্রথম অধ্যায় 
কুষি জীববিদ্যা 


4৯511001661] 31910£5 


কৃষি জীববিষ্ভা__এ পুথিবীতে যে দিকে তাকাই সে দিকেই দেখা যায় 
বস্তর সমারোহ । একের পরে এক, একের পিঠে এক। এই বস্ত নিয়েই 
পৃথিবী । আমাদের চারিদিকে যে সমস্ত বস্ত দেখা যায তাদের সাধারণতঃ 
ছুই ভাগে ভাগ কৰা যায । (১) যাদের প্রাণ আছে যেমন মানুষ, পণ্ড, পক্ষী 
ইতাদি। (২) আর যাদেব প্রাণ নেই যেমন জভ পদ্দার্থ। 
কিন্ত প্রাণটা কি? এটা কি কেবলমাত্র অক্সিজেন । কারণ অক্সিজেন 
ব্যতিরেকে মানুষ বাচতে পারে না। যুগেব পর যুগ মাহুষ এই সমস্তা নিষে 
'অঙ্গসন্ধান করে চলেছে আজও করছে--পেযেছে সিদ্ধান্ত থেকে আর এক 
খসদ্ধান্ত। কিন্ত এক কালের আবিষ্কার পববর্তী কালে অচল হযে পড়েছে। 
এরিষ্টটল প্রথমে (৩৮৪__৩২২ খু; পুঃ ) বলেন যে মানুষ ও গাছ উভয়েরই 
প্রাণ আছে। কিন্ত তিনি তার এই দার্শনিক মতেব কোন প্রমাণ দিতে পারেম 
নি। কেউ বলেছেন জীবন! রাতের মত জলত্ত। পুকউ বলেছেন জীবনটা 
একটি শক্তিমাত্র (০7615 )। এই শক্তি কি জীবের কাজ করবার শক্তি মাত্র। 
যদি তাইই হয তবে প্রাণী দেহে শক্তি থাকতে পারে ছরকমে (১) লুপ অর্থাৎ 
১০612091 আর চলমান অর্থাৎ 1006601 যখন কোন প্রাণী বা যন্ত্র বর্ম- 
বিরত থাকে তখন যে শক্তি তারা আহরণ করে তাকে বলে 2096217591 শক্তি 
আর যখন কোন প্রাণী কাজ করে বা! চলে বা কোন যন্ত্র চালু থাকে তখন বলা 
হয় ভারা আহরণ করেছে 10760025618. 
কিন্ত জড় পদার্থ .ও প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য আছে । জড় পদার্থ নড়তে 
£চড়তে পারে না, অন্ত কোন বহিরাগত শক্তি তাকে না! সরালে সে েখনি ছিঞ্স 
তেমনি থাকবে । কবে কোন দিন কোন হদুর অতীতে পাখরখানা একখানে 
১৯-_-(১ম) 


১৬২ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


গ্বানচ্যুত হযে পড়েছিল কেউ জানে না । শক্ত পাথর এই প্রার্কৃতিক ছুধিপাকের 
মধ্যে কেমন স্থির হযে দীড়িষে আছে । বাহিরের নানাপ্রকার শক্তিতে এর ক্ষয় 
হলেও একে স্বানচ্যুত করতে পারে নি। আরও দিনে দিনে ক্ষয় পেয়ে পেষে 
হয়ত লীন হযে যাবে নয়ত অন্য কোন বহিরাগত শক্তি এসে একে স্থানচ্যুত করে 
ফেলরে ॥ কিন্তু সে বহিরাগত শক্তি । গাছের প্রাণ আছে গাছকে তো৷ সরতে 
দেখ! যায না। আমাদের চাবিদিকে যে সমস্ত বিরাট বিরাট গাছ আছে 
ভারা শিকড় দিয়ে মাটি আঁকড়ে রাখে । তার ফলে তাকে সরতে দেখা খায় 
না কিন্ত অনেক ছোট ছোট গাছ আছে যারা চলে। গাছের যখন নূতন 
কিশলয বার হয় যখন গাছেব ফুল ফোটে এও একরকম গাছের চল1। যে 
সমস্ত দেহে প্রাণ আছে অর্থাৎ প্রাণীরা যখন একস্থান থেকৈ অন্য স্থানে যাষ 
তখন জলবাধুর তারতম্য হেতু তাদের অন্বস্তি হয। যেমন আমরা গরম দেশের 
লোক আমরা যদি এস্ষিল্লোদের দেশে যাই তবে আমাদেরকে ভীষণ অস্ুবিধায 
পড়তে হবে। গাছপালারও সেইরূপ। যদি একস্থান থেকে অন্য স্থানে. 
পরিবত্তিত করা যায় তবে তাদেরকে সেই নূতন জাষগাঁষ খাপ খাইযে নিতে 
সময় লাগবে । লজ্জাবতী লতার পাতাষ হাত দিলে পাতাগুলি গুটিযে যায়। 
এগুলি অস্বস্তির চিহ্ন । তৃতীয়তঃ প্রাণির চলে । চলার জন্য শক্তির প্রযোজন। 
খাদ্য থেকে প্রাণির সেই শক্তি আহরণ করে । প্রাণিবা খাছ গ্রহণ করে শক্তি 
পায় ও বৃদ্ধি পায়। এব ফলে প্রাণিদেহে অনবরত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, 
গঠন হচ্ছে ও ক্ষষ হচ্ছে। প্রাণির দেহের এই ক্ষষ পৃরণের জন্ত খাগ্ভের 
প্রযোজন। 

স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাণিদেহে ছটি ক্রিয! সমভাবে কাজ করে চলেছে । 
একটির দ্বার। ক্ষয় সাধন অন্টির দ্বারা ক্ষয় পূরণ। জড় পদার্থে এ সবের কোন 
বালাই নেই । (৪) প্রাণী মাত্রেই শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। এরা যে খাদ্য খায় 
'মেঙুলি দেহের মধ্যে গিয়ে অক্সিজেনের সহিত ক্রি করে ফলে শক্তির অপচষ 
ফর । জড় পদার্থ শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় না । (৫) প্রাণিরা শরীরের মধ্যকার 
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দূষিত পদার্থ মলমুত্রাকারে পরিত্যাগ করে। যে সমস্ত জল গাছের কাজে 
লাগে না গাছ সেই অব্যবহৃত জল পাতার উপরের ফুটা দিয়ে বার করে দেয়। 
জড় পদার্থের এসব কোন বালাই নেই। (৬) প্রাণিদের বৃদ্ধি আছে অর্থাৎ 
প্রাণিমাত্রেই বাডে কিন্ত জড় পদার্থের কোন বৃদ্ধি নাই। অনেক সময় বাহিরের 
ধূলাবালিতে আকৃতি বাড়লেও সে ধুলাবালি স্থাধী হয না। (৭) প্রাণী মাত্রেই 
বংশরক্ষা করে যেমন কুকুর বিড়াল ইত্যাদি বুদ্ধ হযে মরে যাওয়ার আগে 
কতকগুলি বাচ্চ। রেখে যায । কিন্তু জড় পদার্থে এর কোন চিহৃই পাওয়া যায 
না। €৮) প্রাণীমাত্রেরই জীবনকাল একবকম সীমাবদ্ধ থাকে। এইটাই 
হাদেব জীবনকাল কিন্ত জড় পদার্থের এক্ধপ কোন নিষম নাই। 

মান্য, পশ্ড ও পক্ষী প্রাণী। কিন্ত মানুষ ও পশুপক্ষী যে ধরণের প্রাণী 
গাছপাল! সে ধরণেব প্রাণী নয। তাছাড়া বৃক্ষ জগতের সভ্যসংখ্য! প্রাণী 
জগতের সভ্যসংখ্য। থেকে অনেক বেশী । বড বড আকারের গাছের সঙ্গে বড় 
বড আকারের পশুপক্ষীর তফাৎ বেশ বোঝা! যায । কিন্তু ছোট ছোট আকারের 
প্রাণী ও গাছের পার্থক্য বোঝা দ্রূহ । উত্ভিদ বিজ্ঞানীর! বলেন যে গাছের 
দেহে ক্লোরোফিল ব! সবুজকণ1 আছে যার জন্য গাছের রঙ সবুজ। কিন্ত 
প্রাণিদেহে এর নিতান্ত অভাব। গাছ নিজের চেষ্টা খাগ্য তৈরী করে 
খাষ ও বেড়ে উঠে কিন্তু পণুপক্ষী পরের তৈরী খাছ খেয়ে বেড়ে উঠে। বিস্ত 
কতকগুলি বিষযে এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। উভয়েরই দেহ 
কু্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি। উভযই জন্মায়__বেডে ওঠে, বংশ বৃদ্ধি কর ও মরে 
যায। এদের আবার বৈশাদৃশ্টও অনেক । গাছের দেহে যে কোষ থাকে 
তার চারিদিকে কোষাবযব আছে । কিন্তু মানুষ ও পশুপক্গীর দেষে এমনটি 
নাই। উদ্ভিদের কোষের মধ্যে প্লাসটিভ থাকে কিন্তু পশুপক্ষীর দেহে কোন 
প্লাটিড থাকে ন উত্ভিদের কোষের মধ্যে ফাকা স্বান আছে আর সেগুলি 
কোষরসে (০511 520) ভতি। প্রাণীদের এমনটি হয় না। যদিও ৯1১ 
জায়গায় এমনি পাওয়! যায় তবু সাধারণতঃ তার! এমনটি নয়। এক গ্থাদ 
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থেকে অন্ স্থানে প্রাণীদের যাবার গতি খুব বেশী কিন্তু গাছের খুব ধীর। 
অনেক ক্ষেত্রেও নাই বললেও অত্যুক্তি হবে না। গাছেরা শক্ত খাবার খেতে 
পারে না। কিন্ত মনুষ্য ও পশুর! শক্ত খাবার থেতে পারে। 

বাযোলজী বলতে লাধারণতঃ প্রাণীবিছ্যা বুঝায | 13105. প্রাণ [9805 
বিদ্ব।। প্রাণিবিদ্যা ২ ভাগে বিভক্ত । (১) জীববিগ্া ও (২) উদ্ভিদবিদ্য! | 
যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে গাছের দেহতত্ব, কোবতত্, তাদের বৃদ্ধিও তাদের 
জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায তাকে বলে উদ্ভিদবিছ্যা। 
জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যাব মধ্যে কযেকটি বিষযে বেশ মিল আছে যেমন দেহতত্ব 
( 20010191985 ), তাদের বাসস্থান (০০০1০9£5 ), জন্মতত্ (601য0109£5) 
প্রজনন বিদ্যা (55159005) ও বিভক্তিকরণ (01855180810) )--উভয 
ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য । 

পৃথিকীতে যে কর্ত বকমের গাছ আছে তার ইযস্ঞা নেই। কারণ 
আফ্রিকার নিবিড অরণ্য ও ব্রাজিলের গহন বনে ঢুকে গাছের সংখ্য। নির্ণ্য | 
কর! ও পার্থক্য নিরূপণ করা৷ এক রকম অসাধ্য । তবুও পৃথিবীতে আমাদের 
চারিপাশে যত রকমের গছ আছে তাদের সবগুলিকে বিভিন্ন প্রক্রিযায 
বিভক্তিকরণ করা হযেছে। 

গাছকে বাদ দিযে মাহ্থষেব দিন চলা অসম্ভব । খাছ্য ও বস্ত্রের জন্ত 
আমর! মুখ ভাবে গাছের কাছে খণী। ভাতই খাই আর রুটিই (গম থেকে 
তৈরীই হোক, জোযার বাজর! বা ভুট্টা থেকে তৈরী হোক ) হোক আমর! 
আমাদের খাছ সংগ্রহ করি গাছের কাছ থেকে । যে কাপড আমর। পরি সে! 
তৈরী হয তুল থেকে । গাছ বাতাস থকে কার্বন ডায়অকসাইড বাম্প টেনে 
নেয় ও পাতাষ খাছ প্রস্তুত করে । কার্বন ডাযঅকসাইড বাষ্প মানুষের নিশ্বাস 
প্রশ্থাসের পক্ষে ক্ষতিকর । মশলা, চা, কফি এ সব আমর! পাই গাছ থেকে, 
ঘর বাড়ী তৈরী করতে বা জানাল দরজা তৈরী করতে কাঠের প্রয়োজন । 
নেক উষধ তৈরী হয় গাছের পাতা, শিকড বা বাকল থেকে । ধে কয়লা না 
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হলে শুধু যে আমাদের রাম্না' খাওয়া হবে না তাই নয় আমাদের সমস্ত কল- 
কারখানা থেমে যাবে সেই কয়লাও পাওয়! যায় গাছ থেকে । পেড্রোলিয়ায, 
নানারকমের রঙ, রবার প্রভৃতি গাছের কাছ থেকেই পাওয়া যাষ। যারা 
অামাদের নিকটতম প্রতিবেশী, যারা আমাদের ভাত কাপড় দিয়ে বাচিয়ে 
রেখেছে, যার শীতে দিয়েছে বস্ত্র» বর্ধায দিয়েছে ছাতা তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান 
থাক! আমাদের বিশেষ প্রযোজন। এদের সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে কৃষিবিদ্যা, 
চিকিৎসাবিদ্া, গোপালন প্রভৃতি বিগ্যাসমূহ সম্বন্ধে সম/ক জ্ঞান লাভ করা 
কষ্ঠকর হযে পডে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বীজ 


(১০০০ 2190 165 56117711900) 


বীজ থেকে চারা হয আর সেই চার! বিরাট মহীরুহে পরিণত হয । কিন্ত 
বীজ এত শক্তি পায় কোথা থেকে । আর বীজ থেকে চারা বার হয কেন? 
কারণ বীজের মধ্যে গাছ ঘুমিযে থাকে । উপযুক্ত আবহাওযাষ সে ঘুম ভেঙ্গে 
ধড়মড়িয়ে বীজ কোষ ভেঙ্গে বেরিষে আসে । এই বীজের অন্তর্ভাগই হলো। 
শিশু গাছের ঘুমাবার ঘর। গাছ বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির মধ্যে শিকড় 
চালিযে দেয আর মাস্ট উপর গাছের কাণ্ড বেড়ে উঠে। গাছ যখন বীজ 
কোষ ভেঙ্গে পৃথিবীর মাটিতে আলোক দর্শন করে তখন তার মাটি থেকে 
খাবার সংগ্রহ করবার ক্ষমতা থাকে ন।। তখন তার জন্য বীজপত্রে খাবার 
গ্রহ করে রাখা হয। সেই খাবার খেষে গাছ প্রথমে মাটিতে শিকড় গেড়ে 
বসতে পায। যদি কীজপত্র ভিন্ন অন্ত কোথাও খাবার সংগ্রহ করে রাখা হয় 
তবে তাকে বলে শল্তজাতীয (91000910005) | 
ছোলা ও মটর-_একটি মটর বীজ নিয়ে পরীক্ষা করা যাঝ। মটর বীজ 
দেখতে অনেকটা গোলাকার । এই কীজের চারিদিক একটা পাৎলা 
আবরণে ঢাকা । একে বল! হয বীজবহিত্বক (559 ) আর ঠিক এরই নীচে 
খুব পালা একটা স্তরের আবরণ আছে। একে বলে বীজ অস্তস্তক 
(50060 )। বীজের আগায় বা কীজ যেখানে সুরু হয়েছে সেখানে 
একট! দাগ থাকৈ এটাকে বলে ডিম্বকনাভী (111025 )। ঠিক ভিম্বকনাভীর 
কাছে একটি ছোট ফুট! আছে একে বলে ভিম্বকরক্ত্র (2310:02515 )1 জলে 
ভিজিয্ধে একটু চাপ দিলে এখান থেকে জল বেরিয়ে আসে । যখন 
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বহিরাবরণ ছাড়িষে ফেলা হয় তখন শাস (15161) বেরিযে আসে । 
বদি এই শশাসে একটু চাপ দেওয! যাষ তবে বীজপত্র বার হয়ে আসবে । 
এদেব একটা আগ! জোডা থাকে । এখান থেকে এর বৃদ্ধির সাথে 
সাথে এক অংশ মাটির নীচে চলে যায অপব অংশ মাটিব উপরে উঠে। 
কলাই জাতীয় বীজ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের এলবুমিন থাকে না । 





বীজপত্রে গাছেব খাদ্য জম! কব! থাকে । কিন্ত আর একরকমেব বীজ আছে 
যাদেব এলবুমিন থাকে । অর্থাৎ যাদেব বীজপত্রে খাদ্য জম] থাকে ন|। 

রেড়ির বীজ-_বহিবাবরণ খুব শক্ত । দেখতে লম্বা, বাহিরের খোলাটা 
ছাডালে দেখা যায-_বীজেব বহিত্বকেধ উপব চিত্রবিচিত্র করা। এর এক 
দীমান্তে বহিবাববণ একটু স্ফীত হযে উঠে। একে বল! হয ক্যারাঙ্ল 
(০81:01১০1০) | ক্যাবাঞ্চল এব নীচে শক্ত ধবণের একটা আবরণ থাকে 
এগুলি ঠিক বীজেব অন্তস্তক নয ($582067)১ এগুলি নিউক্রিয়াসের 
ধ্বংসাবশেষ । এরও ছুটি বীজপত্র থাকে । এক আগাষ এর দুটি জোডাঁ। 
এখান থেকে শিকড ও ডালপালা গজাষ। 

অটর বীজের অস্কুরোদগম-_-একটি মটর বীজ মাটিতে পুতে দিলে কিন্বা 
চোষ কাগুজেব উপর একটু জল দিযে কষেকটি মটব বীজ বেখে দিলে কয়েক 
দিনের মধ্যে উপঝুদ্ধু পারিপাথ্িকে অস্কথুরোদগম হতে দেখা যায়। প্রথমেই ভ্রুণ 
মূল বার হযে মাটির নীচের দিকে যেতে থাকে । উপর দিক থেকে বার হোক 


আর পাশের দিক থেকেই বার হৌক-_ এটা নীচের দিকে মাটির মধ্যে বাধ্ই। 
) 


১৬৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


এইট! হোলো! গাছের যূল ব! শিকড় প্রধান ধর্ম। এর মূল শিকড় থেকে 
পাশের শিকড় বার হতে থাকে । বঁ্জপত্র ছুটি মাটির উপরে উঠে আসে 
আর এর থেকে শিশুগাছ খাদ্য সংগ্রহ করে। 
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সাধারণতঃ মাটির নীচের অংশকে বলে মূল আর মাটির উপরের অংশকে 
বলে কাণ্ড। গাছের তিনটি অংশ,__মূল, কাণ্ড ও পাতা । একটি মটর গাছ 
তুলে এনে পরীক্ষা! করলে দেখা যাষ- প্রধান মূল সোজ। চলে গিয়েছে আর 
এর থেকে বার হযেছে সরু সরু শাখামূল। আরও একটু ভালভাবে লক্ষা 
করলে দেখা যায এই শিকডের অনেক জায়গায় গুটির মত ফুলে উঠেছে। 
এদের মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি খালি চোখে দেখ! যায় ন1ঃ এমন 
বীজাণুথাকে। এই বীজাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনে । এই 
বীজাণু টব ঃ টেনে এনে খাবার তৈরী করে। এই সময়ে গাছের দেহ থেকে 


বীজ ১৬৯ 


শর্কর! জাতীয় খাদ্ঠ নিষে বীজাণু নিজে ব'চে এবং প্রয়োজনানুযায়ী গাছকেও 
খাছ দেষ। যদি ভুট্র! কপি বা! ওল গাছ তুলে এনে দেখা যাষ তষে তাদের 
শিকডে এবকম কোন ফোলা ব। গুটি দখা! যায 
না। এদের কোন প্রধান শিকড নেই । 

যাদেব দাত আছে তাবা শক্ত বা আধা শক্ত 
জিনিষ খেতে পাবে । কিন্ত ধাদেব ধ্াত নেই 
তাদের পক্ষে আধা শক্ত জিনিম থাওযাও্ ক্টকব 
শক্ত জিনিষেব তো কথাই নেই । গাছেব কোন 
দাত নেই। ওবে শক্ত জিনিষকে গাছ অনেক সময 
নবম কবে ফেলে । মূল শিকড থেকে একপ্রকাব 
বস বাব হয আব সেই বস শক্ত জিনিষকে নবম 
কবে ফেলে । 

গাছেব মাটিব উপব যে অংশ তাকে বলা হয 
কাণ্ড । মটব গাছ লম্বা ৩' ফিট পর্যস্ত হতে 
পাবে । তবে সাধাবণতঃ ২' ফিট লঙ্কা হ্য। 
মটব গাছেব কাণ্ড নবম, ছুৰল এখং ফীাপা। |ঁশি 
দেখতে সবুজ “বঙের। বেশী লঙ্থা হলে গাছ | 
দাডিযে থাকতে পাবে না। এব গীট থেকে 
পাতা বার হয। ছুই গাঁটের মাঝথানেব পর্বমধ্য 
বেশ বিস্তৃত। প্রতি পাতাব গোডায থাকে একটি 


করে মুকুল। মটর গাছ 

বল! যেতে পাবে মটর গাছ লতানো। কারণ এর কাণ্ড দুর্বল। 
মটর গাছের পাত] বিপরীত ( 815079 ) দিকে বার হয। যেখানে গা! 
বার হয তার সঙ্গে থাকে উপপত্র । পাতার তিনটি অংশ | গোড়া, বৌটা ও 
ফলক । মটর গাছের পাতা যৌগিক ।* গোভার চারিদিকে সাজানো! আছে 
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অন্য ফলক, আর এট। বেড়ে স্থষ্ি হয়েছে আকর্ষক। প্রতি পাতার কোলে 
একটি করে মুকুল থাকলে তাকে বলে ট্দীলিক আর যখন অন্থফলকে কেবল 
মুকুল থাকে তখন বলে যৌগিক । 

মটর গাছে ফল ধরে শীতকালে । কিন্তু নাতিশীতোঞ্চমগ্ডলে যখন একটু 
শীত কমে তখন ফুল ধরে । পাতার উপর একটি দণ্ডে কয়েকটি ফুল বার 
হয়। মটরের ফুল কেবলমাত্র সবৃস্তক নয় সম্পূর্ণ। এককথায় বলা যায় 
এতে ফুলের সব অংশই আছে । সাদ, লাল প্রভৃতি রঙের হয়ে থাকে আর 
এই দ্রিয়ে কীট পতঙ্গ আকর্ষণ করে। 

মটর ফুলের নীচে সবুজ রঙের চোঙের মত থাকে এর নম বৃতি। এতে 
করাতের মত পাঁচটি অংশ আছে। এদের নাম বৃত্যংশ | 

দল পাঁচটি। পরস্পর অসমান কিন্তু ফুলগুলি. এমন ভাবে সাজানো 
দেখলে মনে হয় একটি প্রজাপতি । একটি পাপড়ি থাকবে বড়। কুঁড়ি 
অবস্থায় ঝুঁড়িটাকে ঢেকে রাখে । এর ছুপাশে পাখির ডানার মত ছুটি 
পাপড়ি আছে । আর ভিতরে আছে ছুটি পাপড়ি মিলে একটা নৌকার 
মত। 

মোট ১০টা পুংকেশর আছে। ৯ট1 এক পাথে জুড়ে থাকে আর একটা 
আলাদা থাকে । সরু সরু দণ্ডের মত আছে আর তার মাথায় আছে 
পরাগধানী। পুংকেশরের মাঝখানে আছে গর্ভকেশর । এর মাথায় আছে 
লোমশ এবং আটটি গর্ভমুণ্ড। গোড়ার অংশকে বলে গর্ভকোষ। আর 
মাঝের অংশ হলে! গর্ভদণ্ড। কীট পতঙ্গের সাহায্যে পরাগ যোগ হয়। 
মটর ফুলে কীট পতঙ্গ ছাড়াও পরাগ যোগ সংঘটিত হতে পারে । . 

এ থেকে যে ফল হয় তাকে বলে মটরশুঁটি । এই মটরশুট হলে! এ 
মটর গাছের ফল। এই ফল মৌলিক ও শশাসবিহীন। এর মাবখানে 
২৪টি বীজ সাজানে! থাকে । প্রথমে থাকে সবুজ তারপর আন্তে আস্তে 
হলদে হস্বে যেতে থাকে । 
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ভুট্টা (25555955 ) শস্ত জাতীয় ফসলের প্রধান বীজ। অন্তান্ত ঘাস 
জাতীয় ফসলের মত ভুষ্টা একবীজপত্রী। একটি বীজ নিষে পরীক্ষা সুরু 
করা যাক-_দেখা যাবে যে, এ বীজের র্যাডিকেল প্রথমে বার হযে আঁসকে 
এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রুমিউল বার হবে। | 
ধীরে ধীরে এই র্যাডিকেল কালে বীজ ভেদ 
কবে, বীজত্বক ফাটিয়ে বাইরে আসবে এবং 
এইটাই মূলের আকাব নিষে মাটিব মধ্যে 
ঢুকে পড়বে । ঠিক প্রা সঙ্গে সঙ্গে এব 
থেকে সমস্ত কঠিন মূল ( 90%61)001005 ) 
বাব হযে আসতে স্বর করে । এই সমস্ত 
ঠেস মুলগুলি মূলকাগ্ডেব চারিদিকে ঘিরে 
থাকে এবং গাছকে দাড়িযে থাকতে সাহায্য 
করে। এই সমস্ত ঠেস মুলগুলি বার হবার 
এবং মাটির সঙ্গে সংযোগ স্কাপন কববার পব 
মূল শিকড়েব বৃদ্ধি বন্ধ হযে যায এবং অস্ত 
আস্তে সে অংশ শুকিষে যায । 

যখন এইভাবে রীজ থেকে যুল সমষ্টি 
হতে থাকে তখন কোলিষপটাইলে ঢাকা 
প্রমিউল থেকে গাছেব কাণ্ডের বৃদ্ধি সুরু 
হযে যায়। এইটা বেড়ে প্রায় ১" হযে 
যায় এবং এর থেকে পাতা বার হয়ে আসে । ভুটা গাছ 
এর পরে শ্বীজ থেকে মূল কাণ্ডের সুরু হয়। ভুট্টা একবীজপত্রী এবং এর 
অস্কুরোদগম হয খ্ঁকপাশ থেকে (252০98591)। বীজ থেকে চারা বার হওয়ার 
পর বীজ ধীরে ধীরে নবম হযে আমতে থাকে । তারপর ঘখন বব খান্ত শেষ 
হযে যায় এবং গাছ শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে খাদ্ধ শহণ ফরতে 
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পারে তখন এই বীজ হলদে আকার ধারণ করে এবং কয়েক দিনের মধ্যে 
পেকে যায়। 

ভুট্টা গাছ ১২'--১৫' লম্বা হতে পারে, কিন্ত কখনও এর ডালপাল!| থাকে 
না। কাণ্ড বেশ মোটা! । অনেক সময় সরু আখের মত মোটা হয়। পর্ব ও 
পর্বমধ্য আছে। পর্বমধ্য ফাপা। পর্বগুলি যুক্ত ও শক্ত। পাতাগুলি লহ! 
এবং প্রায়ই বাকা । পাতার ছুটি অংশ--একটির নাম ফলক আর একটির 
মাম গোড়া । পর্ব থেকে এর বিকাশ। এরা বিপরীত । পাতার গোড়৷ 
কাণ্ড জড়িযে রাখে । পাতা লম্বা ও চ্যাপ্টা । উপশিরাগুলি মধ্যশিরার 
সঙ্গে সমস্তরালভাবে স্থাপিত । প্রত্যেক পাতার গোডায একটি করে পত্রমূল 
থাকে (11501 )। ও 

তুক্টা গাছ-_পুংস্ত্রী পুষ্প বহন করে। কিন্ত এই দ্বুই রকমের ফুল 
ছুটি বিভিন্ন ম্পাইকলেটে গ্লাকে আর এর! থাকে বিভিন্ন ফুলে । যেগুলি 
্যামিয়েট ফুল তারাও কাণ্ডের আগায় বেড়ে উঠে। আর প্যানিকেলে 
বছ ম্পাইকলেট থাকে । প্রত্যেক স্পাইকলেটের গোড়ায় ছুটি বুম থাকে । 

প্রতিটি গাছে ২।৩টি ভুট্টার কব পাওয়া যায়। 

গীছের মুল ও ভার কাজ (8০০৪ 105001680901070, 850 10010006010) 

মুল গাছের অন্কুরোদগমের পর যে অংশ আলে বাতাম ত্যাগ করে 
মাটির নীচে জলের সন্ধানে ঘোরে তাকে বল! হয় মূল ব! শিকড় । বীজ থেকে 
বার হয়ে আসে 1৪01016, সেইট। বেড়ে মাটিতে ঢোকে আর শিকড়ে পরিণত 
হয়। শিকড়ের মাথায় থাকে ঢাকনি (1০996 51620) )। মাটি ভেদ করে 
শিকড়কে নীচে যেতে এই ঢাকনি সাহাযা করে । শিকড় যখন কোন শক্ত বা 
আধা শক্ত স্তরে ঢুকবে তখন যেন কোন আঘাত না লাগে। এই ঢাকনির 
মাথাটা একটু পুরু । এ ভিম্ন আঘাত আসতে পারে নানাদিক থেকে। 
আঘাত খেলে শিকড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে । একে রক্ষা করাই হলো! শিকড়ের 
কাজ। এই ঢাকনির আগার অংশটি বেশ পিচ্ছিল যেন অনায়াসে মাটির 
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মধ্যে ঢুকতে পারে । মাটিব মধ্যেকার নানাপ্রকার বাপাষনিক প্রক্রিয়া ও 
শক্তির সংঘাতে এই ঢাকনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে । তবে একবার নষ্ট হলে 
পুনরায বেডে উঠে । 

অনুলোম--ঢাকনিব লীচে বছ সক সক ও ছোট ছোট লোমেব মত 
দেখতে পাওয়া যায । এগুলিকে বল! হয অতলোম । অনেক জাযগাষ খালি 
চোখে এদেবকে দেখা খায় না। কাবণ অনেক সময এবা একটিমাত্র কোষের 
সাহায্যে ঠতবী থাকে । গম, সবিষ! প্রভৃতি গাছেব অন্ুলোমগুলি খালি 
চোখে দেখা যাষ ন1। 

সাধারণ মূলের বিভিন্ন অংশ 





প্রধান মূল 


১। মুলাগ্রভাগ (7২০০ ০৪) 
২। বর্ধনশীল অঞ্চল (0:011078 021 ) 
৩1 মূল বোম (20০06109375 ) 
৪1 স্বাফী অঞ্চল (06100082616 20125 ) 


১৭৪ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 
১। মুলাগ্রভাগ ( ৪০০৫ 022 7২5£10) 


মূলের আগায় টুপির মত ঢাকনি ধাকে। একে বল! হয মুলত্র। এর 
প্রধান কাজ মূলের আগাটিকে মাটিব ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করা। এর থেকে 
চটচটে এক রকম রম নির্গত হয ফলে মূল সহজে শক্ত মাটির মধ্যে ঢুকতে 
পারে। যে সমস্ত উত্ভিদ জলে ভাসে তাদেব অবশ্য মূলে কোন ঢাকনি থাকে 
না। আলগ! ভাবে একট! ঢাকনি থাকে । 


২। বর্ধনশীল মূল ( 3:0571728 158107) ) 


ঠিক মূলত্রেব নীচের অংশকে বলা 
হয বর্ধনশীল মূলণ এই অংশে যে 
সমস্ত কোষ (0911) থাকে তারা 
তাড়াতাড়ি বিভক্ত হতে পারে ও 
পরিবতিত হতে পাবে । এই অংশ 
বুদ্ধি পা কোষেব বিভাজন প্রভাবে । 
তাবপর সেই সমস্ত কোষ পরিবর্ধিত 
হয। 

৩। মুলরোম (7২০০6172175 ) 

ঠিক বর্ধনশীল মূলের নীচে থাকে 
মূল রোম। এই অংশে বহু সরু সরু 
এককোধবিশিষ্ট হৃতার মত দেখ। 
যায। এগুলিকে বলা হয় মূল রোম । 

ক এদের কাজ হলো মাটি থেকে জল 

“গরবং জলের মাধ্যমে গাছের খাছ্ধ মাটি থেকে টেনে নেওয়া! । গাছকে 
“আটিতে দৃঢ়ভাবে দাড়িয়ে থাকতেও সাহায্য ইহারা করে। যেমন যেমন মূল 
বেধে যায় তেমন তেমন এই অংশে যূলরোমও গজায় | 
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| স্থাধী অঞ্চল (06105815675 15510) | 


এর পরই মূলের থাকে স্থাধী অঞ্চল। মূলের কোবগুলি পরিণত 
। অবস্থায় পরিণত হলে এখানে এসে-স্বায়ীভাবে বসবাস করে । এখান থেকে 
গাছের শাখা বার হয। 
মুলের সাধারণ কার্যাবলী (8০০5 ৪1১0 00617 £01:5010178) 


১। শিকডের প্রধান এবং অবশ্য কর্তব্য মূল রোমের মাধ্যমে যাটি 
থেকে গাছের খাছ ও জল গ্রহণ কব! । মুলেব অন্ত কোন অংশ এই কাজ 
করে না। কেবলমাত্র মূল রোমের 
সহায়তায় গাছ মাটি থেকে থাগ্য সংগ্রহ 
করে। অবশ্য জলজ গাছ তাব 
নিজের দেহের মাধ্যমে জল টেনে 
নেষ। এ ভিন্ন দেখা যায প্রা সকল 
রকমেব গাছ শিকডে কিছু খাগ্ জম! 
করে রাখে। 

২। গাছকে দৃটভাবে দীডিযে 
থাকতে সাহায্য করে । 

৩। গাছের নীচের অংশ যাতে 
অনাযাসে মাটির মধ্যে চলে যেতে 
পারে তার সাহায্য করে। 

এ ভিন্ন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
কার্য শিকড় দ্বার সম্পন্ন হয়। 


বিশেষ কারাবলী 


১। অনেক সময গাছকে ভালভাবে মাটিতে আটকে রাখার কাজ 
করে যেমন; কেয়া! গাছের ঠেশ মল (3016 1০০96) 
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২। গাছের ডাল পালার ভার রয় যেমনঃ বটগাছের ঝুরি । 
৩। অনেক লতানো গাছ আছে তাদের শিকড়ের সহাযতায কোন 
উচু স্থানে উঠতে পারে আরোহীমুল। যেমন লাউ, পানগাছ ইতাদি। 





পান রাঙ্গাআলু 


৪। অনেক গাছ আছে যাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে মূল সাহায্য করে। এদেব 
মধ্যে রাঙ্গাআলু খাছ্য সঞ্চিত করে রাখে । 

৫ | যেখানে লোন! মাটিতে গাছ জন্ম'য £সথানে লোনামাটিতে শিকড 
চললেও শ্বাস-প্রশ্বাসের স্ববিধা হয না। তখন তাদের শিকড থেকে শ্বাস 
মূল বার হয় ও মাটির উপরে থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসেব সাহায্য করে । যেমন, 
স্থন্দরী বৃক্ষ । 

৬। অনেক গাছ আছে যাঁদের মুল বাতাসে ভাদে এবং বাতাস থেকে 
মূলের মাধ্যমে খাছ সংগ্রহ করে । বাষকীয মূল যেমন, অকিড। 

৭। কতকগুলি গাছ আছে যারা মূলের সবুজ অংশের মাধ্যমে খাস্য 
প্রস্তুত করে যেমন, ইশের মূল। 

৮ মুলের সাহায্যে বংশ রক্ষা! করে যেমন, পটলের গেঁডি | 
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৯। অনেক গাছের শিকড় গোছা গোছা । যেমন স্ুপারী। 
১০ কতকগুলি গাছের শিকড় জলে ভাসে যেমন শেওলা। 





অভিশ্রুবণ (03972099819) গাছ শিকড়ের তথা মূল রোমের মাধ্যমে 
মাটি থেকে জলের সহাযতায খাছ গ্রহণ করে । কেমন করে গাছ মাটি থেকে 
থাগ্ সংগ্রহ করে সে সম্বন্ধে আলোচন। কর! যাক। পরীক্ষা করলে দেখা মা 
যদি একটি পাত্রের মাঝখানে আধ! প্রবেশ্য কোন পর্দা বা আধা অভেছ্া (5৫18 
70217022101 100০00101816) পর্দা বেখে যদি একটিতে জল অপরটিতে চিনির 
জল রাখা যায তবে দেখা যাষ যে কিছুক্ষণ পরে যে অংশে কেবলমাত্র জল 
ছিল সে অংশের জলে একটু মিষ্টি জল ঢুকে পড়েছে। যদি ছুইটি পাত্রে বিভিন্ন 
উচ্চতাষ জলে রেখে কোন নল দিযে সংযোগ করা হয় তবে দেখা যাবে ঘে, থে 
পাত্রের জল উচুর্গে ছিল সে পাত্র থেকে জল নীচের পাত্রে চলে গেছে। কিনব! 
যদি দুইটি ঢাক! পাত্রে বিভিন্ন চাপে বাষু থাকে তবে তাদের সংযোগ হলে 

১২-+(১ম) 


১৭৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


উচ্চ চাপ বিশিষ্ট পাত্র থেকে বাষু নিচ চাপ বিশিষ্ট পাত্রে ঢুকবে এবং 
ছুইটাব চাপ সমান কবে দেবে । এঁই যে পদ্ধতি একে বল! হয় অভিশ্রবণ | 





গাছও এই পদ্ধতির দ্বার! মাটি থেকে জল 
টেনে নেয। আর জলেব মাধ্যমে বিবিধ 
খ।গ্য জাতীষ পদার্থগুলি গাছেব দেহেতে 
ঢুকে পড়ে। 

মূল বোমের প্রধান কোষগু'ল কোন 
জলেব সাহায্যে ভি থাকে । আব এই 
জলে ।বভিন্ন রাসাযনিক পদার্থ থাকায এব 
ঘনত্ব একটু বেশী। ঠিক এব পাশেই থাকে 
সাইটোপ্লীজম। এই সাইটোপ্লাজম একটি 
অভেগ্য পর্দ।র স্থষ্টি কবে । মাটিব মধ্যকাব 
তবল পদার্থ বা জল ও কে।ষ মধ্যস্কিত জল. 


সাইটোপ্লাজমেব ছ্।ব! পুথক কখ| থাকে । ফলে অভিশ্রবণ প্রাক্রযায জল 
মাটির মধ্যকাব মূল, বোমে প্রবেশ ণবে। 


যে সমস্ত সহজ দ্রব বাসাযনিক পদার্থ 
মাটিতে থাকে তাবাও জ€লব সঙ্গে 
মিশে গাছেব দেহেতে প্রবেশ কবে। 
পরে জলেব সাহায্যে খাছ্ধ পাতায 
নীত হয । এব পবে ঠিক ত্র ভাবে 
কোষ হইতে কোষাস্তবে চলতে 
থাকে । কাবণ চ।পেব তাৰতম্য 
হলেই অভিশ্রবণ পদ্ধতিতে জল কোব 
হতে কোষাস্তরে নীত হবে । 


জল কেবল একেলা যায না । 
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এক কোষ থেকে জল যখন অন্ত কোষে ঢোকে তখন সেই কোষেব 


বীজ ১৭৯ 


আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন হয। ফলে সাইটোপ্লাজমের উপর চাপ পড়ে। 
সাইটোপ্লাজম স্থিতিশীল, ফলে সেই চাপ সে কোষের মধ্যে ফিরিয়ে দেয় এবং 
এরই ফলে কোষের মধ্য থেকে জল বার হয়ে আসে । এই যে কোষের 
' জল বার করার পদ্ধতি একে বলা হয় রসস্ফীতি চাপ বা 08810105 
[012551016. 


এইভাবে গাছ শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে খাগ্য সংগ্রহ করে । 


মূলের বিশেষ কার্ধসাধন 
১। মূলের মধ্যে খাগ্ভ সঞ্চিত হওযার ফলে তাদের মূলস্কীত হয়ে 
পডে। অনেক দময এরা মোচার মত আকার নেষ তখন এদেরকে বলা 
হয়ঃমোচাকৃতি (2951020) ) যেমন মূল! । 





২। কখনও কখনও খাদ্ধ বশীর ভাগ উপরের অংশে জম! হয় এবং 
নীচেব দিক ক্রমশঃ সরু হয়ে আসে তখন ইহাদিগকে বলে কোণাক্কৃতি আকার 
বা কনিক্যাল ১ "দমন গাজর । 

৩। অনেক সময় মূলে খাগ্ভ জম! হওয়ার ফলে প্রায় গোলকায় হয় 


১৮০ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 
তখন ইহাকে বলে শালগমাকার বা 211 2011 1 এইগুলিকে বল যেতে 


পারে সঞ্চয়ীমূল ; যেমন--শালগম | & 


এই ঘৰ ছাড! একরকম মূল আছে যাহারা আবার খাদ্য সঞ্চযের ফলে 





স্কীত হযে পডে ১, যেমন আদ। 


কাণ্ড 


(91210 (10611 10041108001 &. 1017001010 ) 


গাছেব যে অংশ মাটিব উপব থাকে সাধাবণতঃ সেই অংশকে কাণ্ড 





বলে। এক কথায বলা যায 
মাটিব নীচেব মূল ভিন্ন উপবেব 
অংশগুলি অর্থাৎ পাতা, শাখা 
প্রশাখা কাণ্ডে অন্তর্গত। শাখ৷ 
মুকুল প্রভৃতি সাবা অণ্শ নিষে 
গাছেব কাণ্ড গঠিত । 

শ।খা বা প্রশাখাব যে অংশটি 
পড়ে চলে তাকে বলা যায 
মুকুল। অনেক সময এই মুকুল 
পাতা দিষে ঢাকা থাকে । শাখার 


অ]গাষ যে মুকুল থাকে তাকে বলে অগ্র মুকুল। আর পাতার গোড়া 
যে মুকুল থাকে তাকে বলে পার্মুকুল। সাধারণতঃ পাতার গোভায় 


বীজ ১৮৯ 


একটিমাত্র মুকুল থাকে, যদি একাধিক মুকুল থাকে তবে তাকে বল! যেতে 
পাবে অস্থানিক মুকুল । আগার মুকুল দিষে গাছের বৃদ্ধি হয়। অনেক 

।সমষ দেখা যাষ পাতার কোন কোন অংশে মুকুল বার হয যেমন পাথর 
কুচির পাতা । অস্থনিক মুকুল তিন ভাগে বিভক্ত । 

১। যে গাছের পাতা থেকে মুকুল কার হয় তাকে বলে পত্রাশ্রয়ী 
মুকুল; যেমন পাথরকুচি । 

২। গাছের ভাটা কেটে মাটিতে পুতে দিলে তার থেকে যে পাতা 
বাব হয তাকে বলে কাণ্ড মুকুল, যেমন গোলাপ । 

৩। মূল বাশিকড থেকেধে পাতা বার হয তাকে বলা যাষ মূলজ । 
এ ভিন্ন আছে প্রযোজনানুযাষী নানা প্রকাব ন্বপান্তরিত মুকুল। 

১। লতানো গাছকে উপবে উঠবার ভন্য কোন শক্ত জিনিষের সাহায্য 
নিতে হয, একে বলা হয আকর্ষ। যমশ লাউ, কুমড়া ইত্যাদি । 

২। অনেক গাছের পাতার গোডা থেকে ঝোলানো গোলাকার সঞ্চিত 
খাছ থাকে, পরিণত গাছ থেকে পড়ে নৃতন গাছের স্থষ্টি করে। 

এ ভিন্ন কাণ্ডে থাকে পর্ব ও পর্ব মধা | শাখা, প্রশাখা বা কাণ্ডে যেখান 
থেকে পাতা বার হয তাকে বলে পর্ব মাব ছুই পর্বের মধ্যবর্তী স্থানকে বলে 
পর্বমধ্য | 

কাণ্ডের কার্ধাবলী-ইহাব প্রধান কাজ একস্থান থেকে অন্স্থালে 
খাছ ও জলের চলাচলের সাহায্য করা এবং দেহের মধ্যে যে সমন্ত রাসাষমিক 
ক্রিষা হয সেগুলিকে নিম্পনন হতে সাহায্য কবা। 

ফল, মূল, পত্র প্রভৃতি ধারণ করে যাস্ত্রিক কার্য সাধন করা । অর্থাৎ পাতা 
তার নিজন্ব কাজ করে এবং মূল ও তার নিজস্ব কাজ করে। 

কাণ্ডের ভিতর যে সমস্ত টিস্যু (0১5৮০) থাকে তাদের মাধ্যমে জল 
এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে চলাচল করে। গাছের খাগ্ভ প্রস্তুত হয়ে 
গেলে খা্ভ ফ্লোয়েমের মধা দিয়ে যাতাযাত করে। এই প্রধান কাজ- 


১৮২ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


গুলি ছাড়াও কাণ্ড রূপান্তরিত হয ও গাছের বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পন্ন 
করে। 

কতকগুলি গাছ আছে তারা মাটিতে লতিষে চলে । পরে এই লতানো 
অংশের পর্ব থেকে অস্থানিক মুল নীচে চলে যায এবং সেখানে একট! গাছ গডে 
উঠে, যেমন শুশনি শাক। পর্ব থেকে পাতা বার হযে নুতন গাছ হয আর 
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১। ওল ২। পেঁয়াজ 


সেখান থেকে মুল নীচের দ্রিকে চলে যায । অবশ্য এখানে পর্ব মধ্য নষ্ট হয় না। 
আর এক জাতের দেখা যায যাদের এই পর্ব মধ্য বেশ লম্বা । যেমন পানা বা 
টোকা শেওলা কচুরিপানা! । আব এক রকমের মুকুল দেখা যায যার! শিকডের 
নিকট কাণ্ড থেকে বার হয়ে মাটিব ভিতব দিকে সমান্তরাল ভাবে চলে 'এবং 
একটু সবে এসে মাটির উপর মাথা তোলে এবং নূতন গাছন্ধপে জন্মাষ। 
যেমন পুদিন], মুখ! ইত্যাদি । একে বলা যায ভূনিমস্ত গাছ (90০11 )। 
কতকগুলি গাছ আছে যাদের ক।ণু মাটিব নিচে বেড়ে খাছ সঞ্চিত করে 
রাখে। এগুলিকে বলা যেতে পারে ভূনিয়স্থ কাণ্ড। একপ্রকার কাণ্ড 
আছে যাদের খান্ঠ সঞ্চিত হওযার ফলে গোলাকার হয। এর উপরে থাকে 
একটি অগ্রমুকুল, পাশে থাকে পার্্মুকুল। এগুলোকে চলতি কথায চোখ 





৪1 


বীজ ১৮ 


বলে, যেমৰ ওল । আর এক রকমের আছে যাঁদের কাণ্ডের অংশ বিভক্ত য়ে 
যায এবং আগা ফুলে উঠে, যেমন আদা। অনেক সময় এই গ্রন্থিকাণ্ড 
সোজাস্থজি মাটির মধ্যে থাকে । 

স্থল কাঁগড-_খাদ্ সঞ্চিত 
হওয়ার ফলে গোলাকার হয। 
এদের উপর ছোট ছোট শন্ক 
পত্র থাকে এবং একাধিক কাক্ষিক 
মূল থাকে । যেমন আলু । আলুর 
চোখ থাকে । 

কন্দ__এই প্রকার মূল ছোট 
এবা দেখতে চেপ্টা । পর্বমধ্যগুলি কম লম্বা। রসাল, বেশ বড় শন্বপত্রগুলি 
কাগ্ডকে ঘিবে রাখে । এর থাকে কাক্ষিক মূকুল এবং অস্থকুল আবহাওয়ায় 
এব থেকে নৃতন গাছ দেখা যায়। এই চেপ্টা মুকুলের নীচের দিকে অস্থ!নিক 
মূল বাব হয। এইগুলিকে বলে ব।লব। 
বালব ছরকমের-যেমন পেঁবাজ। 
একটার পর আর একট| শন্বপত্রগুলি 
সাজানো, আর এক রকমের আছে 
যাদের সজানো নয যেমন লিলি । 

বায়বীয় কাণ্ড- বাতাসে ভাসে 








এমন অনেক গাছ আছে। 

শখ! ক্ক- গাছের কাক্ষিক মূল কাটাব আকার নেয তাকে বলে 
শখা কণ্টক, যেমন বেল, ছুরস্তা ইত্যাদি । 

আঁকর্ষং-কখনও কখনও বাযবীয মুল ছ।কর্ষে পরিণত হয। যেমন 


ঝুমকালতা । 
পর্ণকাণ্ড- অনেক সময পাতার মত চ্যাপ্টা হয ও পাতার কাজ করে। 


১৮৪ কূমিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


এই রকম রূপান্তরিত কাগ্ডকে পর্ণ কাণ্ড বলে। যেমন ফণিমনস| । এই সব 
চ্যাপ্টা কাণ্ডের উপর ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে আর সেখানে থাকে কাটা । এই 
কাটাগুলিকে বলে পর্ণ কন্টক (57০ )। 

শাখা কি? মূল কাণ্ড থেকে কাণ্ডের সদৃশ, কাণ্ডের আগা থেকে বা 
পাশ থেকে বার হয সেগুলিকে বলে শাখ! আবার শাখ! থেকে এমনি করে 
প্রশাখা বার হয়। গাছের উপর এই শাখা ও প্রশাখা একটা নিদিষ্ট পন্থায 
বৃদ্ধি পা । এই পদ্ধতিকে বল! হয শাখাবিন্তাস | শাখাবিন্তাসের আকারের 
উপর নির্ভর করে তাদের নামকরণ হয । 

১। যে পত্রাকারের আকার ডাইনে বাঁ বামে পর্যাযক্রমে বিপরীত দিকে 
বাডতে থাকে তাকে বলে বৃশ্চিকাকার | যেমন মারকেনফিযা । 

২। যে পদ্ধতিতে জোরালো প্রশাখা গোলাকাব আকাব নেয তাকে 
বলে শুগাকার, যেমন অশোক । 

পাশ থেকে যে শার্খ বার হয সেটা ছুরকমের-- 

১। নিয়ত, যখন কোন কাণ্ডের অগ্রভাগের বৃদ্ধি বন্ধ হয তখন ঠিক 
তার নীচের থেকে পার্থ্মুকুল বড় হযে শাখার আকার নেয়। এর থেকে এক 
বা একাধিক শাখা বুদ্ধি পেতে পারে । 

যখন ঠিক এর নীচের থেকে ছুই দিকে শাখা বার হয় তখন বলে দ্বিপার্শীয় 
শাখাবিন্তাস, যেমন কৃষ্ণকলি । 

আবার যখন কেবলমাত্র একপাশে শাখাবিষ্াস হয় তখন একে বলা হয-__ 
একপার্্ীয় শাখাবিন্তাস? যেমন হাড়াজোড়াঃ অশোক ইত্যাদি । 

যখন সকল দিকে শাখা বার হয় তখন একে বলে বহু পার্্ীয়। যেমন 
ক্রোটন, করবী । 

কাণ্ডের পর্ব থেকে যে হরিৎ বর্ণের সাধারণতঃ চ্যাপ্টা যে অঙ্গ উৎপন্ন হয় 
তাকে বলে পাতা বা পর্ণ। পাতা ছোট থেকে বেডে বড় হয়। নির্দি 
সীমারেখায় এসে এর বুদ্ধির সমাপ্তি হয়। 


সস, 


বাজ 


একটি সাধারণ পাতার তিনটি অংশ | 


১৮৫ 


১। ফলক--পাতার চ্যাপ্টা, পাৎল! অংশকে ফলক বলে । 
.২.। বৃস্ত বা বৌটা__পর্ব থেকে পাতার ফলক পর্যস্ত বিস্তৃত যে সরু 
ডটার মত অংশ, যেটা কাণ্ডে ফলক যুক্ত করে রাখে তাকে বলে বৃস্ত। 


৩। পত্র মূল- যেখানে পত্র বৃস্ত গাছের 
কাণ্ডের সইত যুক্ত থাকে তাক বলে 
পত্রমূল। 

সব পাতাষ যে তিনটী অণ্শই থাকতে 
হবে এমন নয । এর মধ্যে কোনটির অভাব 
হলে তাকে বল! হয ব্দপাস্তরিত পত্র 
(220901960 )। পাতার শীর্ষবিন্ুকে বলে 
পত্রাগ্র । আর কিনারাকে বলে প্রান্ত । 
ফলকের মাঝখানে বৃস্তের শেষ বিন্দু থেকে 
আগ। পর্যন্ত বিস্তৃত রেখাকে বলে মধ্যশির! 
আর এর থেকে বার হযে প্রান্ত পর্যন্ত 
বিস্তৃত শিরাকে বলে উপশিরা! । 

পাতার কাজ ও আকারের উপর নির্ভর 
করে, পাতাকে নিম্নলিখিত অংশে ভাগ কর! 
ষায়। 

১। পল্লব__শাখার পর্ব হতে চ্যাপ্টা 
হরিৎ বর্ণের যে পত্র বার হয তাকে বলে 
পল্পব ৷ এই পাতায় গাছের খাগ্চ তৈরী হষ। 

২। ৃ শন্ধপ্ (50816 159 )--কাণ্ডের 
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পর্ব পিল বর্ণের অাইশের মত যেপাতা উৎপন্ন হয় তাকে বলে শন্ক পত্র । আদা! 
আর হলুদে খুব সরু বা পাৎলা হয় । পেয়াজ বা! রস্থনে এগুলি হুয একটু রসাল। 


১৮৬ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়াব কথা 


বীজপত্র-_বীজ থেকে অস্কুরোদগমের সাথে সাথে প্রথম যে ছুটি পাতা দেখা 
যায তাকে বলে বীজপত্র । কোন কোন গাছের থাকে ছুটি কোন কোন 
গাছের থাকে একটি । 

মঞ্জরী পত্র--যে পাত! থেকে ফুল বাঁর হয তাকে বল! যায় মঞ্জরীপত্র। 

পুজ্পপত্র--ফুলের পাপড়ি এক রকমের পাতা ভিন্ন আর কিছু নয। এর 
অনেকগুলি ভাগ আছে। পুষ্প দল (562৪1 ), পাপড়ি (6০091), পুংকেশর 
(9091061) ), গর্ভপত্্র (০8161 )। 

পাতার থাকে পত্রমূল। কাণ্ড বা শাখা প্রণাখা থেকে যেখানে পাত বার 
হয সেখানে থাকে পত্রমূল । কোন পাতার পত্রমূল থাকে, কোন কোন পাতার 
পত্রযূল থাকে না। কোন কোন পাতার মূলভাগ স্ফীত হযে উঠে তাকে বলে 
উপাধান সেমন কলা, ঘাস, নারিকেল, ইত্যাদি গাছের পাতা কাণ্ড ঘিরে 
থাকে, একে বলে কাণ্ড বেষ্টক (91১90715 )। এই পত্র বেষ্টক বিন্দু 
থেকে কতকগুলি কাটার মত বার হয একে বলে জিহ্ব সুত্র (1418015 ) 
সাধারণতঃ দ্বিবীজপত্রী গাছের পত্রমূলে খুব ছে।ট ছোট পাার মত থাকে 
এগুলিকে বল। হয উপপত্র (500015 )। 

উপপত্র আবাব নানা বকমেব হযে থাকে । 

(ক) পত্রমূলেব ছুই পাশে ঈষৎ হলদে বঙের উপপত্র দেখা যায। যেমন 
জবা, তুলা ইত্যাদি। 

(খ) যখন দুইটি উপপত্র পত্রমূল থেকে বাব হযে ছুটা ডানার মত ছুই 
দিকে বার হয় তাকে বল! হয বৃস্তলগ্ন উপপত্র। যেমন গোলাপ । 

(গ) যখন ছুটি উপপত্র একই বিন্দু থেকে উৎপন্ন "হযে ছুই বিপরীত 
দিকে যায তখন একে বলে প্রমুখ €(0195165 )। যেমন কদম, রঙ্গন 
ইত্যাদি । 

ঘ) যখন কোন পাতার উপপত্র সংযুক্ত হযে বৃত্তের কক্ষে অবস্থিত হয 
তাকে বলে কাক্ষিক (11008600191) গন্ধরাজ | 


বাজ ১৮৭ 


($) একটি পাতার ছুটি উপপত্র যখন সম্পূর্ণরূপে ঘিরে রাখে তখন তাকে 
বল! যায কাণ্ড ঝেষ্টক যেমন, টকপালং, পানিমরিচ ইত্যাদি । 

(৮) যখন দুটি উপপত্র একত্রিত হযে পল্পবের আকার নেয, তখন একে 
' বলা হয় পল্পবাকার । যেমন মটর, থেঁসারি ইত্যাদি । 
উপপত্রেরও র্ূপাস্তর হয, তখন তাকে আর উপপত্র বলে চেনা দাষ হ্য। 





(ক) উপপত্র যন আকধষের আকাব নেয তখন একে বল! হয আকর্ষী 
উপপত্র। যেমন কুমারিক! । 

(খ) কণ্টক-অনেক সময কাটাব অঃকার নে, যেমন কুল, রাবলা । 

অনেক গাছের পাতার পর্ণবৃস্ত (0০0০5 ) থাকে, অনেকের আবার 
থাকে না। যাদের পর্ণবৃস্ত থাকে তাদেরকে বলে সবৃস্তক পত্র আর যাদের 
নেই তাদেরকে বলে অবুস্তক পত্র । যেমন শিয়াল কীটা। 

বৃস্ত আবার নানা আকারের হতে পারে। যে সমস্ত গাছের পাত! 
পামনার আকার নেয় তাদেরকে বলে সুক্ষ বৃস্তঃ যেমন কমলালেবু। 


১৮৮ কষিবিজ্ঞানেব গোডাব কথ। 


অনেকের বৃস্ত ফুলে উঠে তাকে বলে ন্ফীত বৃস্ত। যেমন কচুরিপান| । 
অনেকের আবার আকর্ষের আকাই ছয তাকে বলে আকর্ধী বৃস্ত, যেমন 
ছাঁগলবাঁটি। 

অনেক গাছে আবাব ফলক থাকে না ছোটবেলাযই ঝবে পড়ে । সেই- 
সব গাছের পর্ণবৃস্ত চ্যাপ্টা আকার নে, যেমন আকাঁশমনি | 

পাতার ফলক নান। আকাবের হতে পারে । 

কোন গাছেব পাত স্থচাল তাকে বলে স্থচ্যাকাব, যেমন পাইন । কোন 
পাতার ফলক যখন সরু লম্বা হয তখন তাকে বলে বেখাকার, যেমন 
রজনীগন্ধা! | 

যখন ফলক দেখতে বল্পমের মহ হয তখন তাকে বলে বল্পমাকার; যেমন 





দেবদার । যখন ফলক লঙ্কা ও সমান্তরাল হয় তখন তাকে বলে আযত, যেমন 
কলাগাছ । যখন কোন পাতার নীচের অংশ চওড়া ও উপরের অংশ সরু হয় 
তখন তাকে বলে ভিঘ্বাকার, যেমন জবা! পাতা৷ ও বটপাত|। 

কোন পাতা পান পাতার মত দেখতে হলে তাকে বলে পানপত্রী যেমন 
পান, ওলপত্র ইত্যাদি । মাহুষের কিডনীর মত আকার হলে তাকে বলা 
বৃকাকার। দেখতে তীরের আগার মত হলে তাকে বলে মাসক পত্রাকার, 
যেমন কচু । গোলকার হলে তাকে বলে মগ্ডলাকার যেমন পদ্ম । 


বীজ ৯৮৯ 


ফলকের কিনারা নানা আকারেব হতে পারে। 

(১) কিনারায যাদের কোন খাজ থাকে না তাকে বলা হয অখণ্ড ঘেষন 
আম, জাম ইত্যাদি । 

(২) যার কিনার! ঢেউ খেলানে! হয তাকে বলে তরঙ্গাধিত যেমন দেবদারু | 

(৩) অনেকের কিনারা করাতের দাতের মত হয তখন তাকে বলে ক্রুকচ 
(51800. ) যেমন গোলাপ ইত্যাদি | 

(8) অনেকের কিনার! দাতের মত দেখতে হয এবং বাহিরের দিকে 
সাজানো থাকে তাকে বলে দস্তব | 

পাতা মূলতঃ ছবকমেব, একক পত্র ও যৌগিক পত্র । 

খন কোন পাত একটি সম্পূর্ণ অথচ খণ্ডিত ফলক দ্বার গঠিত হয তখন 
একে বল হয একক পত্র যেমন আম, জাম, ইত্যাদি । 

যদি কোন পাতার ফলকের সীম! ভগ্ন হযে মধ্য শির পর্যন্ত বিস্তৃত হয 
তবে তাকে বলে 'যাগিক পত্র । অনেক সম্য এই ক্ষুদ্র অংশ পত্রাংশের 
(19956) কাব .নব । এখন .ততুল, অপবাজিতা ইত্যাদি । 

এ শিম আছে 

পক্ষবৎ খণ্ডিত-যে পাতার ফলক মধ্যশিব। পর্ষস্ত কাট! তাকে বলে 
পক্ষবৎ খণ্ডিত যেমন চন্দ্রম ল্লকা । 

পক্ষবৎ উপখণ্ডিত- কন পাঠ আবার এব থেকে কম খাগুত থাকে 
তাকে বলে পক্ষবৎ উপখ।ণুহ? ফেমন স বহ1। 

পক্ষবৎৎ অবিথণ্ডিতযখ্ন ফণক *কাশিরা পর্ষস্ত বিস্তৃত থাকে তাকে 
বলে পক্ষৰৎ উপথণ্তিত, যেমন গাঁদ1। 

অনেকের পাতা হাতের তালুব মত দেখতে তাকে বলে করলাকার 
খণ্ডিত, যেমন টেঁড়প ইত্যাদি । 

অনেক পাত্র ফলক মাঝখানের আগেই বেঁকে যায তখন তাকে বলে 
করতলাকান্র উপখণ্ডিত, মেন উচ্ছে, কবজ। | 


১৯০ কাঁষ।'ব্জানের গোড়ার কথা 


কবতলাকার অবিখ।গত--যে পাতাব আকাব কবতলবৎ এবং তাব ফলক 
বেঁকে মধ্য শির! পর্যস্ত বিস্তৃত তারে" বলে কবত্লাকাঁব অর্বখগুত» যেমন 
বেলপাত! | 

যৌগিক পত্র ছুবকমেব। পক্ষল ও কবঙলাকাব। 

যে সমস্ত যৌগিক পত্রেব আগায একটি পত্রক থাকে তখন একে বলে 
সচুড পক্ষল ( [10181101180 )১ যেমন নিম, গগালাপ ইত্যাদি । যখন মধ্য 
শিবাব ছুই পাশে ছুটি পত্রক থাকে ৩খন একে বলে অচুড পক্ষল। তেতুল, 
কালকাসুন্দ ইত্য।দি | 

'যীগিক পত্রেব মত কবতল।কান পত্রেবও ভাগ কব। যষয। যখন 
পাতাব মূলে একটীমাত্র ফলক থাক তখন একে বলে একক ফলক, 
যেমন কমলালেবু । 

(8) অনেকে সমর অনেক পাতাষ ছুটি পত্রক থাকে তাকে বলে দ্বিফলক 
যৌগপত্র, যেমন হিঙ্গন । ঠিনটি ফলক থাকলে ত্রিফলক পত্র এবং চাবটি ফলক 
থাকলে চতুফিক যৌগপত্র বলা হয। ত্রিফলক আমক্ল .আব চতুফ'লক 
শুধণি। 

(৫) কবতলাকাব যৌগিক পত্রেব পাতাব আগ অনেক সময ৪টিব 
বেশী থাকে ঙখন তাকে বলা হয অস্তুলাকাব, যেমন ছাতিম, শিমুল । 

পাতাব অগ্রভাগেব আকাব অস্যাষী পাতা ভাগ কব! যায । 

(১) যখন ফলকেব আগা সক না হযে চওডা হয যেমন বট, কাঠাল 
ইত্যাি। 

(২) ফলকের আগা সক অথচ লম্বা নয তাকে বলে স্ক্মাগ্র (যমন 
আম, জবা । 

(৩) তীক্কাগ্র-ঘখন পাতাব ফলকেব অগ্রভাগ সক ও লম্বাকাব হয 
তখন একে বলা যায তীক্ষাথ্থ যেমন অশ্বখ ইত্যাদি । 

(8) অনেক সময় পাতার আগা থাকে খাজ কাটা, যেমন কাঞ্চন । 


বীজ ১৯১ 


পাতার মধ্যে অনেক শিরা ও উপশির1। এদেরও একটা! বিস্তাস আছে। 
তাকে বলা হয় শিরা বিন্তান। সাধারণতঃ মধ্য শির! পাতার মাঝখান 
দিযে ফলকের আগ! পর্যস্ত চলে যায । 

পাতার মধ্য শিরা দিযে উপশিবা বার হয। আর এদের মাঝখান 
থেকে বনু উপশির। বাঁব হয়ে জালে মত আকাব নেয। একে বল! যায 
একশিরাল জালিক। বিস্তাস। 

অনেক সময এই শিব। বিস্তা পাখীর পাখনার মত (দখায তখন একে 
বলে পক্ষশিবা জালিক পত্র। অনেক সময আবাব মূল শিরা পবপর বিভক্ত 
হয়ে একটা জালেব শ্ষ্টি কবে একে বলে বহুশিবাল ভালিক। বিন্ত।স। 

মূলতঃ জালিক বিন্যাস ছুই বকমের । অভিনাবী ও অপসারী। 

অভিপাবী (০970%21£616)। যখন মূল শিরাগুলি পত্রমূল থেকে বাব 
হুযে কিনাবার দিকে অগ্রপর হযে তাবপব পত্র ফলকেব শীর্ষদেশে এসে মিলিত 
হয তাকে বলা! হয অিসাবা জালিক! বিন্যাস যেমন কুল, তেজপাতা ইত্যাদি । 
অপসারী (01501:521) ফলকর্খা্গকাট1| তার মাঝখ।ন থেকে শিরাগুলি বার 
হযে পাতাব গোডা পর্যস্ত বিস্তৃত, যেমন কুমড1, লাউ ইত্যাদি । অনেক 
সময দেখ! যায উপশিবাগুলি সমান্তরাল -াবে মধ্য শিরা থেকে বার হযে 
পাতাব ফলক পর্যন্ত বিস্তৃত এগুলোকে সমান্তবাল শিরাবিন্াস বল! হয়, 
যেমন কলা । 

অনেক গাছেব পাতার শিরাগুলি এক বিন্দু থেকে বাব হযে ফলকের 
আগায় এসে শেষ হয একে বলা হয অভিসারী সমান্তরাল শিরাবিন্তাস। 
যেমন বাঁশ পাতা, ঘাস তৃট্রা ইত্যাদি। 

অপসারী শিবাবিস্তাসে পাতার গোড়া অর্থাৎ বৌটার গোড়া থেকে 
শিরাগুলি তৈরী হযে ক্রমশঃ ফাক হয়ে যেতে থাকে তারপর পাতার আগা 
গিয়ে বিভিন্ন স্থাঁনে মিশে যায। একে বলে অপূসারী শিরাবিষ্ঠাঘ, যেমন 
তালপাতা । 


১৯২ কুধিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


(ক) পাতার সাধারণ কার্ধাবলী । 

বাষ্প মোচন--পাতার বহিত্বকে খুব স্ক্স বহু ছিদ্র আছে। এগুলির 
নাম পত্ররন্ধ বা 5:900908. ঠিক এ ছিড্বের পাশে দুটী কোৰ আছে যাদের 
বল] হয় রক্ষীকোষ | এই বক্ষীকোষ ও মধ্যবর্তী রন্ধেব মাঝখানে বাতাবকাশ 
(৪ ০৪515) থাকে । এইখান দিযে পাতা জল টেনে নিষে স্ফীত বা 
জল বার কবে দিষে সম্কচিত হতে পাবে । ফলে পাতাব মধ্যে যে ফুটা 
(0০৮1 ) থাকে সেটা বড ছোট হয। 

পাতাব মধ্যকাব এই জল বাম্পাকাবে এক কোম থেকে আব এক কোষ 
পবে পত্রেব শুন্স্থান বা বাতাবকাশ দিযে বাব হযে যায। যখন পাতাব 
এই ফুটা (5607)009] 0৪910) বড হয তখন বশী ভুল বাব হয আব 
যখন ছোট হয় তখন কম জনা বাব হযেযায। এই যেবাম্পাকাবে জল 
নিষ্কাশন একে বলা হয বাম্পমোচন (05175078000) 1 শীতকালে 
আবহাওযা শুষ্ক থাকে তর্ধন পাতা দিযে বেশী জল বাব হযে যায আব 
বর্যাকালে কম বাব হয। এই পাবিপাথিক অবস্থাব উপব লাম্পমে।চন কম 
বেশী হয। 


বাম্পমোচন ও বা্পীভবন | 


পূর্নোক্ত পদ্ধতিকে বলা হয ব।স্পমোচন। এব সঙ্গে বাম্পীভবন এর 
তফাৎ আছে। সাধাবণ সমুদ্য জলাশয বা খানে জল থাকতে পাবে 
তাব থেকে উঞ্জতাব প্রভাবে জন ঝাম্পীভবন হয। কিন্ত কাম্পমোচন 
কেবলমাত্র জীবত গাছেব পক্ষে সম্ভব | 


(খ) অঙ্জার আত্মীকরণ। 


গাছের পাভাব প্রধান কাজ খাদ্য তৈবী কবা। আমবধ। যেমন উনানের 
উপর আমাদের সমস্ত ভাত তবকাবী বান্না কবি গাছ ₹তমনি পাতা থাগ্ঠ 
প্রস্তৃত করে! তাব পব পসই খ্বাগ্ধ দহেব শ্ভিন্ন অণ্শে পাঠিযে দেয। 


বীজ ১৯৩ 


পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানীর! দেখেছেন গাছের পাতার পেলিলাড. কোষ জীবিত 
অবস্থায পাতার সবুজ অংশের ক্লোরোফিল ও স্রালোক এর সহায়তায় 
জল (7:09) ও কার্বন ডায়অক্সাইড বাম্প থেকে থাগ্ঠ প্রস্তুত করে 
এই পদ্ধতিকে বল! হয অঙ্গারাতীকরণ (1)0:095515005519) | গাছ পাতার 
দ্বারা বাতাস থেকে 005 এবং শিক দ্বারা মাটি থেকে জল টেনে পাতায় 
নিযে আসে । তারপর সাধারণ ৬-বাতিসম্পন্্ কূর্যালোকে খাগ্ প্রস্ততি চলে--. 


6 ০০১+1250 ক্রারো দান ০0০,১০১ +6,0-+60, 


৬ অণু কার্বন ডাযঅঝ্মাইড+১২ অণু জল রাসাযনিক প্রক্রিষায় প্রস্তূত 
করে এক অণু শর্করা ও ৬ অণু জল, আর ৬ অণু অক্সিজেন বাতাসে 
মিশে যায । 

দেখা গেছে এই বাসাযনিক পদ্ধতিতে সুর্যের আলোক বিশেষ প্রযোজন। 
স্তর্যের আলোক ব্যতিবেকে কার্য নিষ্পন্ন হতে পারে না। এই জন্য একে 
বল! হয আলোক সংশ্লেষ। 

এই আলোক সংগ্নেষের জন্ত প্রযোজন-_ 

(১) আলোক” আলো থেকে পাওয়া যায তাপ ও শক্তি । 

(২) 00% এই বাম্প থেকে গাছ অঙ্গার সংগ্রহ করে। 

(৩) জল (50) থেকে হাইড্রোজেন সংগৃহীত হয তাহা নান! 
প্রক্রিযার মাধ্যমে শর্করাতে পরিণত হয । 

(8) উত্তাপ-_-দেখা গেছে কোন এক বিশেষ উত্তাপের পরিমাণ 
আলোক সংশ্লেষের বিশেষ উপযোগী | ২০০-- ৪৬০ সেঃ । 

(৫) পত্র রন্কের বিস্তৃতি ও হাস-ছিদ্র বড হলে বেশী 005 ঢুকতে 
পারে আর কম হলে এর পরিমীণ কমে যায়। কিন্কু সেই সঙ্গে মনে রাখতে 
হবে ম্বভাবিক থেকে ঝাঁড়লে বেশী 00 ঢুকবে এবং তাতে কার্বনিক অল্প 
স্প্িছবে। ফলে গাছ মরে যাবে। 

১৩--(১ম) 


১৯৪ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


(৬) ক্লোরোফিল--জীবজগতে ক্লোরোফিল অতি আবশ্ঠটকীয় দ্রব্য । 
এরা হুর্যালোক থেকে আলো সংগ্রহ কষ্মে 1 তা বাদে এনজাইমের কাজ করে । 

শ্বাস ও প্রশ্বাস পাতার মধ্যে এইভাবে নান। রাসায়নিক ক্রিয়। চলে 
ফলে সমুদয় রাসাযনিক পদার্থের মধ্যে ভাজনের ক্রিয়ার ফলে নান! শক্তি 
নির্দত হয়। এই ভাঙ্গন অক্সিজেনের সাহায্যে বা তাপ ব্যতিরেকে চলতে 
পারে। এই পদ্ধতিকে বল! হয শ্বাস ও প্রশ্বান । এই সময়ে গাছের দেহ হতে 
005 বাইরে আসে। এই শ্বাস-প্রশ্বামের সময়ে স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে 
রূপান্তরিত হয়। 

যে শ্বাস ক্রিয! অশ্লজান (0৪) এর মহাযতায চলে তাকে বলে সবাত শ্বাস 
(৪21:0010 17250119001) ) আর যখন অশ্জান বাতিরেত্ক চলে তখন বলে 
অবাতশ্বাস (87867:01০) | আর এরই ফলে কযেকটি উৎসেচক (517251)6) 
এর স্ষ্টি হয়। 

আমর! জানি আলোক সংঙ্লেষ দ্বারা জল ও 005 সংযোগে শর্করার সৃষ্টি 
হয়। আর শ্বাসক্রিয়ার দ্বার এই শর্কর। ভেঙ্গে আবার অক্লজান ও জলের 
স্ষ্টি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্বাসক্রিয়া ঠিক আলোক সংশ্রেষ (10000557- 
05515 ) প্রক্রিয়ার বিপরীত । 

* 0৪215054605 সেবাত ক্রিয়া) -6002+6750+674 কিলো 

ক্যালোরি । 

এর রাসায়নিক ক্রিয়! অতি জটিল। তবে দেখা যাচ্ছে ৬ অন্থ শর্করাকে 
পমনদ্দি কোন উতৎসেচক দিয়ে ৬ অস্কু অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়া করান যায তবে ৬ 
অন্থ 002, ৬ অন্ধ জল আর কিছু উত্তাপ সৃষ্টি হবে। আবার যখন 
অক্সিজেনের অভাব হয় এবং গাছ অক্সিজেন পায় না তথন এই ক্রিয়া চলে। 
0চ,১0, ₹৯2০479০চ 12005121780 ক্যালোরি ) 

ইমাইল এলকোইল বলে। 

স্তর ।ং স্বাসক্রিয়ার জন্য নিয়লিখিত পদার্থগুলির বিশেষ প্রয়োজন | 


বীজ ১৯৫ 


(১) খাগ্ভ--খাগ্ভকে ভাঙ্গতে হবে দি খানের অভ্ভাব হয় তবে ভাঙ্গবে 
কাকে । স্থুতরাং এর অভাবে শ্বাসক্রিয়া চলতে পারে না । 

(২) 02 (অস্জান ) অতি সহজে বেশী পরিমাণ উত্তাপের এ হতে 

পারে। উৎসেচক হিসাবে জল ও অক্নজান স্ষ্টিতে সাহায্য করে। 

(৩) উৎসেচক-_-গাছের উৎমেচক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য 
করে। 

গাছ যে পরিমাণ অম্নজান বা অক্সিজেন টেনে নেয় ও যে পরিমাণ 005 
বার করে দেষ তার মধ্যে একটি অস্থপাত রক্ষিত হয। একে বলা হয় 
শ্বাসহার (72501196015 00:0010120 । 

0002: 02-১. 

মাটিতেও এই ধরণের প্রক্রিয়। সমানে হযে চলেছে । এই শক্তিই মাটিতে 
সারের কাজ করে। 

। জল ও খান চলাচল- পাতার যে সমস্ত কোষ থাকে সেগুলির সাহায্য 
জল চলাচল করতে পারে। গাছের কাণ্ড ও শাখা থেকে বোট! পর্যস্ত মাটি 
থেকে জল টেনে নিষে পাতায পৌছিষে দেয। এজন্য দেখা যায় পাতা৷ থেকে 
সব সময বাম্পমোচন হচ্ছে । খাগ্য তৈরী হয়ে গেলে আবার সেই খাদ্য জলের 
সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চলে যায়। 

পাতার বিশেষ কাজ-_পাতা এই সমস্ত সাধারণ কাজ ছাড়াও সময় 
সময় নান! রকমের কাজ করে থাকে । অবশ্য তার জন্ত পাতার রূপান্তর ঘটে | 

(১) পাতায় খাদ জমা থাকে তার ফল পাতা মোটা হয়ে যায়। যেমন 
পেঁয়াজের পাতা, পুঁই শাক, স্বৃতকুমারি | 

(২) পত্রআকর্--কোন কোন গাছের পাত! অনেক সময় যম্পূর্ণাকারে 
ব! কখনও কখনও অল্প পরিমাণে কোন আবর্ষের অংশে দ্ষপাস্তরিত হয় | 
এর! গাছকে অন্ত গীছ আকড়ে উঠতে সাহায্য করে। 

(৩) অনেক সময় অনেক গাছের পাতা কাটার আকার নেয়। এই ক্কাট! 


১৯৬ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


দিয়ে গাছ আত্মরক্ষা করে এবং দ্বিতীযতঃ উত্ভিদের বাষ্পমোচন কম হয়। 
যেমন, ফনিমনসার কাট! | 

(৪) ফাইলোভ (21১5119 ), বাবলা! প্রভৃতি গাছের পাতার ফলকাংশ 
খসে পড়ে এবং বোটাগুলি চ্যাপ্টা আকার নেয়। এই পাতার বৌটাকোঁ 
ফাইলোড বলে। 

নাইট্রোজেন জাতীয় খান আহরণের জগ্য পাভার রূপাস্তর_ 
অনেক সময দেখ! যায় কতকগুলি গাছের পাতার আগাষ ঠিক ঘটের আকার 
স্থষ্টি হয। আর ঘটের ঠিক উপরে থাকে একটা রঙীন ঢাকনি । যখন কোন 
কীটপতঙ্গ পাতার নীচে পড়বে তখন তার মধ্যকার জারক রস তাকে ধীরে 
ধীরে মেরে ফেলবে এবং এ প্রাণীদেহ থেকে টব সংগ্রহ কন্ধে গাছ বৃদ্ধি পাবে । 

আর এক রকমের গাছ আছে তাকে বল। হয পাতা ঝাঝি। এদের পাত 


সরু সুতার মত। এর পাতা ছোট থলিতে র্নপাস্তরিত হয । এই থলিগুলোকে 
ফাদ বলে। ছোট ছোঁষ্ঠ কীটপতঙ্গ এখানে এলে জলের সঙ্গে মুখ বন্ধ হযে, 


যায। তারপর এখান থেকে জারক রস নির্গত হযে পোকাটাকে মেরে ফেলে |. 
তারপর এ প্রাণীদেহ থেকে গাছ ট্বঃ নে নেষ। 


তৃতীয় অধ্যায় 


ফুলের বিভিন্ন অংশ ও তাহার কাজ 
(1৬1 01701)0919£5 ০: 1310৬513) 


একটি পুষ্প 


উদ্ভিদের শাখা ও শ্রশাখার আগায ফুল ফোটে। এই ফুলের দ্বারা 





ব্ৃতি পরাগকোষ 
উত্তিদের জননক্রিয়। সম্পন্ন হয় । কতকগুলি রেণুপত্রের সমন্বয়ে ফুল গঠিত হয়। 


১৯৮ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


বাছিরের পাতাগুলিকে বলে পুংস্তবক (41302004012) ) আর ভিতরের 
গুলিকে বলে স্ত্রী্তবক (3571001828)।  রেখু পত্রের সহিত অন্তাস্ত 
পত্র থাকে এগুলিকে বলা! যেতে পারে ঘহকারী পত্রপুট। এগুলি গোলাকার-, 
ভাবে সঙ্জিত থাকে । এই আবর্তগুলি ছাড়া ছাড়া থাকে। বহিরাবর্তের 
পত্রপুটকে বলে বৃতি (0415) আর ভিতরেরগুলিকে বলে পুষ্পদল 
(0010119 )। 

পুণ্পেও চারিটি অংশ থাকে ? যথা__ (১) বৃতি (২) পুষ্পদল (৩) পুংস্তবক 
(8) স্ত্ীষ্তবক। এই চারিটি অংশ একটি কক্ষের উপর সজ্জিত থাকে । 
সেই কক্ষটিকে বল! হয় পুষ্পাধার [1১919100031 দগুটিকে বলা যায় পুষ্পবৃস্ত 
(06৫017016) | 

বৃতি (0৪15 ) ফুলের একটি বিশেষ অংশ । ইহ] হরিৎবর্ণের ও পত্রাকার 
দেখতে। দলের সর্বনিম্। অংশে সজ্জিত থাকে । বৃতি পু্পকোরকটিকে 
ঢেকে রেখে জল, বাতাস, উত্তাপ ও' 
কীট-পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করে। 
কোন কোন ফুল রঙ্গীন হয় এবং 
কীট-পতঙ্গাদি ডেকে এনে জননক্রিয়া 
সম্পন্ন করায় । 

পু্পদল-বৃতির উপরে দ্বিতীয় 
আবর্তে অবস্থিত উজ্জ্বল বর্ণের 
পত্রাকার অংশগুলিকে বলে পুষ্পদল। 
এর! ৪ বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত 
থাকে । এক একটিকে বলে দলভাগ (2651) সাধারণতঃ দলভাগের নীচের 
অংশ সরু এবং উপরের অংশ একটু বিস্তৃত হয়। পুষ্পদলের প্রধান কাজ 
এর উজ্জ্বল রঙ ও গন্ধ দ্বার কীট-পতঙ্গকে আকর্ষণ করা এবং এর ফলে 
পরাগ সংযোগ হয়। 





ফুলের বিভিন্ন অংশ ও তাহার কাজ ১৯৯ 


পুংত্তবক ( 4১7.0:90190 )__ঠিক দলের উপর পুণ্পের আবর্তে যে অংশ 
সজ্জিত থাকে তাকে বলে পুংস্তবক। এর এক একটি ভাগকে পুংকেশর 
(59080067) ও উপরের ডিমের মত মোটা অংশটিকে বলে পরাগধানী 
20061) । এই পরাগধানী লম্ব। লম্বা ভাগে বিভক্ত থাকে । এক একটিকে 
বল! হয পরাগকোষ (01160. 5৪০) এই 
পরাগ কোষের মধ্যে থাকে পরাগ রেণু ( চ০1121) 
£917) )। যেটা দিযে পুংদণ্ডের সহিত পরাগধানী 
যুক্ত থাকে তাকে বলে যোজক। 

নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে পবাগধানীব সহিত 
যোজকেব যোগ থাকে । 

(ক) যখন পুংদণ্ড পবাগধানীর যোজকেব 
নীচে যুক্ত থাকে তখন বলা হয় অধোসংস্তান ; যেমন মূলা । 

(খ) যখন পুংদগুটি পরাগধানীর যোজকের সহিত উপর থেকে নীচ 
পর্যস্ত যুক্ত থাকে তখন বলা হয পবাগসংস্থান (£১17865 ); যেমন চাপা 
ইত্যাদি । 

(গ) অনেক সময দেখলে মনে হয পবাগধানীর সহিত ৮০০৯০ কোণ 
করে পুংদণ্ড বাহিরে থাকে তখন বল। হয় পৃষ্ঠ-সংস্কান ; যেমন ঝুমকো। লত। 
ইত্যাদি | 

-(ঘ) পরাগধানী পুংদণ্ডের আগায এমনভাবে যুক্ত থাকে যে সামান্ত 
বাতাসে এ পরাগধানী নড়ে * যেমন কলা? ধান । 

স্ত্রী স্তবক_-চতুর্থ আবর্তে সজ্জিত অংশটিকে বল হয় স্ত্রী স্তবক 
€ 052001070 )। এর তিনটি অংশ। সব থেকে নীচের মোট! 
অংশকে বল হয ডিম্বাশধ €( 05৪15 ), তার উপরের সরু দগ্ডকে 
বলে গর্ভদণ্ড (9515) আর এই গর্ভ দণ্ডেব মাথায থাকে গর্ভমুও্ড 
(508708 )। | 





২৪০ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


সম্পুর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল__যে দুলের মধ্যে বৃতি, পুং স্তবক; স্ত্রী স্তবক 
ও পুষ্পঘল থাকে তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ পুষ্প । এর যেকোন একটির অভাব 
হলে তাকে বলা হয় অসম্পূর্ণ পুষ্প। দি কোন ফুলে পু স্তবক না! থাকে 
তবে তাকে বলে স্ত্রী পুষ্প এবং স্ত্রী স্তবক না থাকলে তাকে বল! হয় পুং পুষ্প। ॥ 
তবে এরা অসম্পূর্ণ ফুল; যেমন লাউ, -কুমড়া ইত্যাদি । আগায় অনেক 





ইল আছে যাদের একই ফুলের মধো পুং এবং স্ত্রী স্তবক থাকে এদের বলে 
উভয় লিঙ্গ ফুল ( [7510781)17100166 ) | 

অশেক সময় একটি গাছে কেবলমাত্র স্ত্রী পুষ্প এবং পুং পুষ্প দেখা যায়। 
ঘন কোন ফুলের বৃতি, পুষ্পনলাংস, পুংকেশর ও গর্ভকেশর একই রকম 
দেখতে ইয়--আবর্তের ঘরে স্ত্রী পুষ্প বা পু পুষ্প দেখা যায় তখন একে বলা 
হয় ভিন্নবলী বৃতি। কত দীর্ঘ সময় থাকে তার উপর নির্ভর করে ৫টি ভাগ 
করা হয়। 

(১) ফুল থেকে ফল হওয়ার পরও বৃতি থাকলে তখন বলা হ্‌য় 
স্থায়ী বৃতি। 

(২) যখন বৃত্যাংশ পাতার পরে শুক ও ম্লান হয়ে যায়। 


ফুলের বিভিন্ন অংশ ও তাহার কাজ ২০১ 


(৩) অনেকগুলি আছে অতি অল্লকাল স্থাধী হয ; যেমন গপি, গোস্ত 
ইত্যাদি । 
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১। ক্ুশাকৃত্তি২। লবঙ্গা্কৃতি ৩। গোলকাকৃতি ৪। প্রজাপতিআকৃতি 
৮১৮১ ১১ নলাকৃতি ৬। ঘণ্টাক্কৃতি ৯, ১০। উপারুতি ১২। জিন্বাকৃতি। 


২০২, কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ৷ 


(8) বৃতিমাচী--ফুল ধরার সঙ্গে সঙ্গে বৃতি ঝড়ে পড়ে; যেমন গোলাপ, 
আম। 

(৫) একে অন্ত থেকে পৃথক থাকে তকে বলা হয় বিভিন্ন বৃতি; যেমন 
ধৃতুরা, জবা । যখন একই রকমের বৃতি ও বৃত্যাংশ একে অন্য থেকে ছাড়া 
ছাড়া থাকে তখন বল! হয় বিচ্ছিন্ন বৃতি, যেমন টম্যাটে| | 

পুষ্পদল-_পুষ্পদলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে তাকে বল! হয় বৃতি সাদৃশ দল 
বা সমাঙ্গ বৃতি। আর যখন কোন মিল থাকে না তখন বল! হয় অসমাজযুক্ত 
বৃতি। সব অংশ বিচার করে পুষ্পদলকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। 

(ক) সুসমমুক্ত পুষ্পদল-_ 

যখন পুপ্পদল চারিদিকে বিকশিত থাকে, ত্রুশের চিহ্নবৎ তখন তা?ক 
ক্ুশাকৃতি পুষ্পদ্ল বল! হয়; যেমন সরিষ, মূল । 

দেখতে অনেকটা লবঙ্গের মত লবঙ্গ আকার পুষ্পদল ; যেমন রিঠ। 

গোলাপ ফুলের মত বিক্ষশিত; যেমন গোলাপ, চা ইত্যাদি । 

(খ) স্যম যুক্তদল-_ 

(১) দেখতে অনেকট। নলের মত--নলাকার ; যেষন হৃর্ষমুখী | 

(২) দেখতে অনেকটা ঘণ্টার মত-'ঘণ্টাকার ; যেমন কুমড়া । 


কিরণপুষ্পিকা 
চরপুশিকা ১৬. 
111100077- 
মী] |]. 


রা 





রা বুপাক্ষ 


(৩) দেখতে অনেকট। কলিকার মত-_-কলিকাকার ; যেমন ধুতরা, কলসী । 


বিভিন্ন ফুলের অংশ ও তাহার কাজ ২৪০৩ 


পুং স্তবক- পুং স্তবকে থাকে পুংদণ্ড। পুংদণ্ডের দৈত্য সব সময় সমান 
থাকে না। তবুও এদের বিস্তাসের একটি রীতি আছে। সরিষার ফুলের ৬টি 
দণ্ডের মধ্যে ৪টি বড় ২টি ছোট। দীর্ঘ ৪টি সমান লম্বা এবং ছোট ছাট। 
দৈর্ঘ্যে ছোট কিন্ত নিজেরা সমান । 

ফুলের বৃদ্ধির সহিত পুংকেশবগুলি পুষ্ট হতে থাকে । ফলে পরাগধানী 
ফেটে যায। এই ফেটে যাওয| ৪ রকমে ঘটতে পারে । লঙম্বালম্বি, বাকা, 
ছিদ্র সহযোগে এবং কপাট বিদাবণ পদ্ধতিতে । 

স্ত্রী স্তভবক- গর্ভপত্র এক বা একাধিক হতে পাবে । যদি একটি থাকে তবে 
একক গর্ভপত্রী আব যদি ততোধিক থাকে তবে যৌগিক গর্ভপত্রী বলে। 

অনেক সময গর্ভপত্রগুলি বিভিন্ন থাকে, বেশী স্ত্রী স্তবক তৈবী করে । যেমন 
আতা । 

অনেক স্কলে আবার গর্ভপত্রগুলি যুক্ত থাকে ; যেমন আম, জাম, ইত্যাদি । 

মধ্যশিরার উভাংশ যুক্ত হযে প্রকোষ্ঠেব স্ট্টি করে। একে বলে 
গর্ভাধার। 

গর্ভপত্রেব বহিঃসন্ধির স্থলে ফুল অংশ দেখতে পাওয়া যায একে বলা 
হয অমরা (19190০61008 )। একটিমাত্র পাতার থেকে সংযোগস্থান তৈরী হয়ে 
যে অমরার শ্থ্টি হয় তাকে বলে প্রান্তিক ; যেমন ছোল!, মটব ইত্যাদি । 

অনেক সময় প্রকোষ্ঠ থাকে একটি । অমরাগুলি ছুটি বা ততোধিক গর্ড- 
পত্রের সংযুক্ত কাণ্ডের উপর অবস্থিত থাকে । তথম একে বলে প্রাস্তীয-_ 
যেমন পেঁপে, শশা ইত্যাদি । 

অনেক ফুলে আবার একাধিক প্রকোষ্ঠ থাকে । গর্ভপত্রের পাতার 
কিনারাগুলি ভাজ হযে মাঝখানে এসে মিলিত হয়। এইভাবে বহু কক্ষ 
তৈরী হয। এখালে অমরার উৎপত্তি হয। যেমন জবা? রজনীগন্ধা 
ইত্যাদি । 

অনেক ফুলে দেখা যায় যাহাদের কোন কক্ষের দেওয়াল লেই। সর 


২০৪ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


ভেঙ্গে গিয়ে একটিমাত্র কক্ষের স্ষ্টি হয়েছে আর অমরাগুলি সৃষ্টি হয়ে কেন্্রাকারে 
লজ্জিত করে রেখেছে । একে বল! যেঞ্জে.পারে মুক্ত বিস্তাস; যেমন পিঙ্ক । 

অনেক ফুলে প্রকোষ্ঠ এবং গর্ভপত্র থাকে । ভিতরের ও পাশেব গর্ভ 
প্রটীর থেকে অমর উৎপন্ন হয। যেমন শাপলা, শালুক ইত্যাদি । 

অনেক জায়গায় দেখা যায গর্ভাশযে একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ থাকে। 
গর্ভাশয়ের নীচে তাহার স্ষ্টি হয় এবং গর্ভাশযের নীচে একটিমাত্র ডিষ্বক 
তৈরী হয; যেমন গাঁদা । 

ফুল ও তার বিন্যাস ([1700155057706) 

বংশরক্ষা! জীবের ধর্ম । ফুল থেকে ফল আর ফল থেকে বীজ। কিন্তু 
এই ফুল একট! বিশেষ নিদিষ্ট পদ্ধতিতে সজ্জিত থাকে । এইযে সঙ্জা-রীতি 
একে বলা! হ্য পুষ্পবিষ্ঠাস। যে অক্ষের উপব পুষ্প সজ্জিত থাকে তাকে বলে 
পুষ্পদণ্ড (25৫00012 )। /পুষ্পদণ্ড প্রতিটি বৃস্তকে বলা হয পুষ্পবৃস্তিক। 
(050159] )। যখন এই পুষ্পদণ্ড ছোট কা দীর্ঘ হয তখন একে বল! হয 
পুষ্পাধার ( £.০০0৪.০1০ )। পুষ্পদণ্ড ও পুষ্পবৃস্তেক আগা সাধারণতঃ 
একটু মোটা হযে থাকে তখন তাকে বলা হয পুষ্পাক্ষ (1791970105 )। 

সমুদ্রষ পুষ্পবিষ্তাস ছুটি ভাগে ভাগ করা যায। (১) নিযত পুষ্পবিস্তাস 
(10051117165 0৪০90209956.) আর (২) অনিযত পুজ্পবিষ্তাস (1[7206116 
চ২৪০০00096 ) । 

অনিযত পুষ্পবিস্তাস-ে পুষ্প বিকাশনের পদ্ধতিতে পুষ্পদণ্ড অনিদিষ্ট- 
ভাবে বাড়ে এবং এর আগায কোন পুষ্প থাকে না তখন একে বলা হুয 
অনিয়ত পুষ্পবিস্তাস। এই বিস্তাসে পুঙ্পগুলি নীচু থেকে ক্রমশঃ উপর দিকে 
যেতে থাকে । নানারকমের এই প্ুষ্পবিন্থাস হতে পারে। 

(১) অনিরিষ্ট বিস্তাস-__পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ এবং অনিয়তভাবে বাড়তে থাকে। 
এদের ফুলের কৌটা থাকে । নীচের থেকে ক্রমশঃ উপর দিকে উঠতে থাকে। 
যেমন সরিষা; মূল! ইত্যাদি। 


বিভিন্ন ফুলের অংশ ও তাহার কাজ ২০৫ 


(২) যৌগিক অনিষত বিন্তাস-_ পুষ্পদণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা বার হলে 
তাকে বল! হয যৌগিক, যেমন, আম, সজিনা। 


(৩) শীর্ষবিস্তাস (9915) -অক্ষটি অন্নযত ও দীর্ঘ । নীচের দিক 
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১। অনির্দিষ্ট বিস্তাস ২। শীর্ষবিন্ভাস ৩। দ্িপার্খীয বিস্তাস ৪। সমধিন্তাপ 
&) ৬। পরত্রমঞ্জরী । 


থেকে ক্রমশঃ উপর দিকে উঠতে থাকে এবং ফুলগুলি বৌটাহীন; যেমন 
'আপাং। 


সখ 


২৩৬ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার ফথ। 


(8) শীর্ষান্ুবিন্ঠাস (9011615 )--ছোট আকারের শীর্ষবিষ্ভাস। এই 
প্রকার ফুলে এক বা তার থেকে বেশ ফুল থাকতে পারে । এই ফুলের 
নীচের দিকে থাকে মঞ্জরীপত্র সপুষ্পক পত্রের নীচে শন্কবর্মের উপর থাকে 
শন্কবর্ষ (18158 ); যেমন ধান, যব, গম ইত্যাদি । 


(৬) চমসামঞ্জরী (98৫1) শীর্ষবিন্তাসের রূপাস্তরমাত্র । পুষ্পদণ্ড 
মোট। এবং লম্বা হয। এগুলি একট! পুষ্পাধারে পত্র দ্রিযে আটকান থাকে । 
যেমন কচু, তাল, নারিকেল; মোস । 


(৬) সমভূম মঞ্জরী (09:50) পুষ্পদণ্ড অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্রকাষ 
হ্য। নীচের ফুলগুলি লম্বা, ফলে সবগুলি একই রেখ! পর্স্ত লম্বা । যেমন 
কালকাসিন্দ1!। 


(৭) ছত্রমঞ্জরী ( 8101১91 )- প্রধান পুষ্পদণ্ডটি আকারে ছোট । এর 
উপর সমান দৈর্ধ্যবিশিষ্ট ্বছ পুষ্প জন্মায়। প্রতিটি পুষ্পদণ্ডের নীচে একটি 
করে মঞ্জরীপত্র থাকে । তাকে বলে 0০920099130 00] ; যেমন পেঁষাজ, 
ধনে, জিরা । 


নিয়ত পুষ্পবিস্তাম--এর পুষ্পদণ্ড সমানভাবে বাড়তে থাকে এবং এর 
আগায একটি পুষ্প জন্মাব। এই পদ্ধতিতে ফুলগুলি উপর থেকে নীচের 
দিকে যেতে থাকে। পুষ্পদণ্ড একটি নি্দিউভাবে বৃদ্ধির জন্ত একে বলা 
হয় নিষত পুম্পবিন্তাস। এই বিস্তাসে ফুলগুলি একপাশে থাকলে তাকে 
বল! হয় এক পার্শীয়, উভয় পার্থ্ে থাকলে তাকে বল! হয় উভয় পার্ীয় এবং 
সকল দিকে থাকলে তাকে বলে বহু পার্্বীয। 


এক পার্শ্ীয় মঞ্জরী-_প্রধান পুষ্পদণ্ডের শেষ ফুল থেকে অগ্থপুষ্পযুক্ত একটি 
মাত্র শাখ! পুম্পদণ্ড বার হয। এ শাখাদণ্ডের মাথার ওপর ফুলের নীচে আরও 
শাখাদওড বার হতে পারে। এই রকম একের পর আর একটি দণ্ড বান্ধ 
হয়ে সজ্জিত হয়। 


বিভিন্ন ফুলের অংশ ও তাহার কাজ ২৫৭ 


এই প্রকার পুষ্পবন্তাসে ফুলগুলি বাম বা ডানদিক হতে বাড়ে যেমন 
হাতিশুড়; তুল] । 

আবার প্রধান দণ্ডের আব ফুলের নীচে ছুটিমাত্র পুষ্পযুক্ত শাখাদণ্ড বাঁর 
হয। প্রতিটি শাখাদণ্ডের আগাষ ফুলের নীচে ছুটি শাখাদণ্ড বার হয । 
এর আগায একটি করে ফুল থাকে । পর্যাযক্রমে ডাইনে ও বামে এই 
ফুল ফোটে ; যেমন বেল, চামেলী ইত্যাদি । 

বহু পার্্ীয মঞ্জবী-_-এই পুষ্প বিশ্টাসের প্রধান দণ্ডেব আগার ফুলের নীচে 
থেকে ছুই এব বেশী ফুলবিশিষ্ট মঞ্জরী দণ্ড বার হয । যেমন আকন্দ? মান্দার। 

এ ভিন্ন কয়েকটি বিশেষ রকমেব পুষ্পবিন্তাস আছে-__ 

(১) মস্তকবিন্তাস-_এতে থাকে প্রধান দণ্ড ছোট এবং মোটা । এই 
অক্ষের উপর কযেকটি বৌটাবিহীন ফুল থাকে । সমস্তগুলি মিলিযে একটি 
ফুলেব মত দেখায। শিব মঞ্জবীর মন্তকস্থিত প্রতিটি পুণ্পকে বলা হয 
পুষ্পিক। (0:5%)। প্রতিটি শিবমঞ্জরীর শীচেব দিকে থাকে মঞ্জরীপত্র | 
যেমন ক্ু্যমুখী, কদগ্ধ ইত্যাদি । 

(২) উদ্ঘর (135200৭10া।)_এ প্রকার বিশিষ্ট ধরণের পুষ্প- 
বিন্যাসে পুষ্পদণ্ড শ।/সালেো৷ ও গোলাক'র হয। এই মঞ্জরীব মাথায় একটা 
ফুটা দেখা যায। এব গুহাষ পুরুষ ও স্ত্রী উভয জাতীয় ছোট ছোট ফুল দেখা 
যায়। পুরুষ পুষ্পগুলি স্ত্রী-পুষ্পেব উপর স্থাপিত হয । যেমন ডুমুর, বট ইত্যার্দি। 

(৩) নিয়ত কক্ষ পুষ্প দমাহাব ( ৬০:1০5119505:) এই একপ্রকার 
ঘ্বিপার্্ীয নিত পুম্পবিস্তাস। এই ফুলে কয়েকটি বৌটাহীন ফুল পর্ণকক্ষের 
পর্ব থেকে জন্মিষা! থাকে । প্রতিটি ফুলের নীচে একটি মঞ্জরীপত্র থাকে; 
যেমন রক্তপ্রোণ । 


পরাগষোগ 
পরাগরেণু পরাগদণ্ড থেকে পরাগগ্র্তে চলে আদে। এই পদ্ধতিকে 


২০৮ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


বল! হয পরাগযোগ। পরাগযোগ ছুই প্রকার-_যথা, ইতর পরাগযোগ 
(06 70111072001) ) ও স্বপরাগন্থোগ (5618 90111090012) 1 যদি 
একই ফুলে পরাগদণ্ড থেকে পরাগরেণু পরাগগর্ভে গিষে পড়ে তবে তাকে 
বলে শ্ব-পরাগযোগ । আর যদি একটি ফুলের পরাগদণ্ড থেকে পরাগরেণু 
অন্য ফুলের পরাগগর্ভে গিযে পড়ে তাকে বলা হয ইতর পরাগযোগ | 

বিভিন্ন ফুলেতে এই পবাগযোগের জন্ত নানারকম উপাষের প্রযোজন 
হয়। এই বিষষে খুব বেশী সাহায্য করে কীটপতঙ্গ । ফুলের রঙে 
আক্কষ্ট হযে যখন কীটপতঙ্গ ফুলের উপব গিষে বসে তখন এদের পাখায কিছু 
পরাগরেণু লেগে যায, পরে যখন অন্ত কোন ফুলে গিষে বসে তথন এই 
পরাগরেণুগুলি সেখানে যে পরাগদণ্ড ব! গর্ভদণ্ড থাকে তার সংস্পর্শে আসে। 
এভাবে পরাগযোগ হয। বাতাস দ্বারাও এর কিছু কাজ হয। বৃষ্টির 
জলেও অনেক সময এই কাড় হয। 

কেবলমাত্র ফুলেব বঙে কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয না। ফুলের গন্ধও কীট- 
পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। বর্ষাকালে ঘে"টু ফুলের গন্ধে গাষের পথে হাটা যায 
না। অনেক সময ছোট ছোট ফুল একত্র সমাষ্টি হযে বিশেষ মনোহারী 
আকার নেয়। এদেব কাজ হলে। কীউপতঙ্গকে আকৃষ্ট কর] । 

কীটপতঙ্গ যখন ফুলে ফুলে মধু খেষে বেড়া মে তখন জানতেও পারে 
না, স্ষ্টির জন্ত কত কাজ না সে করছে। পাষে লেগে যে-সমস্ত রেণু 
ফুল থেকে বেরিযে আসে- সেগুলি অন্ত ফুলে পরাগদণ্ডের গাযে যে রস 
থাকে তাতে যায। এইভাবে পরাগযোগ হয ও বীজ সৃষ্টির গোড়াপত্তন 
হয়। বাতাসে গাছের ডাল ও ফুল হেলে দোলে, এদিকে যায় কখনও ব! 
অন্যদিকে যায়। এর ফলে একগাছের ডালের সঙ্গে অন্ত গাছের ডালের 
মিতালি হয়। একে অন্যকে একটু ছুঁষে ছুয়ে যাষ, আর বাতাসেও 
পরাগরেণু দণ্ড থেকে চলে আমে । স্বতরাং তখন সামান্ত আঘাতে স্থানচ্যুত 
হয়ে অগ্ক ফুলে গিয়ে পড়তে পারে। 


বিভিন্ন ফুলের অংশ ও তাহার কাজ ২৩৯ 


স্বপরাগযোগ থেকে ইতর পরাগযোগ ভাল। কারণ যদিও ম্বপরাগযোগে 
ফল প্রাপ্তি নিশ্চয়ই, কিন্তু ইতর পরাগযোগে যে ফল ও বীজ হয় এবং 
বীজ থেকে গাছ হবে সে-গাছ খুবই কষ্টপহিষ্ণ হয় ও বাঁচবার জন্য তার 
লড়াই করবার ক্ষমতা বেশী। কারণ তারা পিতা ও মাতা ছুই দিককার থেকে 
শক্তি পায়। তাদের থেকে ফলও ভাল পাওয়া যায় এবং ফল আকারেও 
বড় হয়। স্বপরাগযোগ অনেক সময় কাজের হয় না, কারণ অনেক সময় 
অনেক ফুলে পরাগরেণুর কোন শক্তি থাকে নাঃ যেমন অফিড | অনেক ফুলে 





৯ পরাগদণ্ড ও গর্ভদণ্ড একই সময়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে না) তার ফলে ইতর 
পরাগযোগের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় ফুলের আকারের অন্ত 
১৪--(১ম) 


২১ রুষিবিজ্ঞামের গোড়ার কথা 


দ্বপরাগযোগ সম্ভব নয, যেমন -আমরুল। অনেক মময় পরাগদণ্ড ও গর্ভদগ্ডে 
মাঝখানে শক্ত আবরণ গড়ে ওঠে। এঁর ফলে স্বপরাগযোগ হয না । 


পরাগযোগ (50111755007) 


পরাগধানী থেকে পবাগেব গর্ভমুণ্ডেব উপব পতনকে পবাগযোগ বল] হয । 
এবই ফলে ফুল থেকে ফল এব" ফল থেকে নূতন চাবাব উদ্ভব হয। পবাগ- 
যোগ ছুই রকমেব--(১) বিপবীত পবাগযোগ (২) স্বপবাগযোগ। 

বিপবীত পবাগযোগ--একটি গাছেব ফুলেব পবাগ অন্ত একটি গাছের 
ফুলেব পবাগ-এব সহিত মিলন হলে তাকে বল। হয বিপবীত পবাগযোগ । 

স্বপবাগযোগ-_একটি পুষ্পেব পবাগধানী থেকে বেণু স্লেই পুষ্পেব কোন 
গর্ভমুণ্ডেব উপব পতিত হলে তাকে স্বপবাগযোগ বল! হয। 

বিপরীত পরাগযোগ-_অনেক ফুল আছে যাদেব পুং স্তবক নেই 
আবার অনেক ফুল আঙ্ছে যাহাতে স্ত্রী স্তবক নেই। ম্তবাং এদেব বেলা 
বিপবী'ত পবাগযোগ অবশ্থন্তাবী। 

পৃথিবীতে সাধাবণতঃ তিন বকমেব ফুল দেখা যায। 

(১) উভলিঙ্গ--শ্ী 
এবং পু" উভয পুষ্প 
একই গাছ থাক; 
যেমন কুমডা। 

(খ) একলিঙ্গ-স্ত্রী 
এব" পু" পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন 
গাছে থাকে । যেমন 
পেপে, তাল। যে সমস্ত 
দ্বিলিঙ্গ ফুল আছে তাদেধ 
পুণ্পে পরাগ ও গর্ভনুঙ্গ একই সময়ে তৈবী হয়না । ফলে তাদের পবাগ- 





বিভিম্ন ফুলের অংশ ও তাহার কাজ ২১৯ 


যোগের জন্য অন্ঠান্ত ফুলের প্রয়োজন হয়। রারণ এ ক্ষেত্রে স্পরাগযোগ 
সম্ভব নয়। সেজন্ একে বলা হয় বিষম পরিণতি । 
১ (১) পুং স্তবক গর্ভাশয়ের বহু পূর্বে তৈরী হয়। পরিণত হলে সেখান 
থেকে রেণু বার হয কিন্তু গর্ভাশয় তখন পরিণত হয নি; যেমন-_. 
মৌরী, জবা । 

(২) গর্ভাশষ আগে তৈরী হযে পরিণত হয কিন্ত পুং স্তবক তখনও 
উপযুক্ত হয়নি; যেমন-টাপা, সরিষ! । 

অনেক লময দেখা যায় একই ফুলেব মধ্যে স্ত্রী এবং পুং স্তবর থাকলেও 
কোন বিশেষ বিশেষ কাবণে তাদের মিলন সম্ভব নয । তাদের মধ্যে প্রধান 
কাবণ হলো! তাদেব রূপান্তর । কারণ কোন একটি আর একটি থেকে দূরে 
সবে গেলে তাদের আর মিলন হওয়া সম্ভব নয। যেমন-_খেটু ফুলের 
পুং স্তবক বেডে গিয়ে" গর্ভাশয থেকে বার হযে যায এবং ঝুলতে থাকে । 
: ছুটি বিভিন্ন পুণ্পে স্ত্রীস্তবক ও পুং স্তবক জন্মালেও এদের দণ্ড বিভিন্ন 
আকাবেব হওয়াব ফলে মিলন সম্ভব হয না। 

প্রথমতঃ পুংদণ্ডগুলি স্ত্রীদণ্ড থেকে দীর্ঘ হয-_পাণিমরিচ, লালচানা, বিট। 

দ্বিতীষত", পুংদগ্ুগুলি তিন আকাবের হতে পাবে । যেমন-- জামরুল, 
কামরাঙ্গা । 

বন্ধ্য] (9616 505111০)-_ কোন কে।ন ফুলের পবাগ গর্ভদণ্ডের উপর পড়লেও 
গর্ভাধন ঠতরী হয নাঁ। একে বলা যাষ বন্ধ্যা ফুল। 

স্বপরাগযোগ (9618-1১0111550070) কেবলমাত্র উভযলিঙ্গ ফুলে বস্তব। 
অনেক সময় বিভিন্ত্র অবস্থায় পতিত হওয়ায় ম্বপরাগযোগ সম্ভব হয় মা! । 
তখন তার! বিপরীত পরাগযোগ মাধ্যমে ফলে পরিণত হষ। 
, স্বপরাগযোগ সম্ভব হতে গেলে প্রধান দরকার পরাগধানী ও গর্ভমুস্ডের 
একই সময়ে পূর্ণতাপ্রীপ্ত। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে কীট-পতঙগাদির দ্বার! 
কিছু পরিমাণে রেণু গর্ভমুণ্ডের উপর নীত হয়। আর এরই ফৃলন্বস্বপ 


২১৪ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


স্বপরাগযোগ অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময পূর্ণতা পেলে পরাগধানী গর্ভদণ্ডের 
দিকটে আসে। এ সময় যদি পরাগধানী ফেটে যায় তবে সহজে পরাগ সংযোগ 
ঘটে। আবার কতকগুলি ফুলের গর্ভদণ্ড পুংদণ্ড থেকে দীর্ঘতর হষ। 
ফলে স্বপরাগযোগ সম্ভব হয। কতকগুলি ফুল আবার অনেক সময মোটে 
ফোটে না। গর্ভদণ্ড ও পুংদণ্ড পরম্পর সন্নিকটে থাকে বা একে অন্তকে 
জড়িয়ে থাকে--এর ফলে স্বপরাগযোগ ঘটে । একে বল হয নিরুদ্ধমিলন ৷ 
যেমন- কালশিরা | 

পরাগযষোগের বাহুক-_যে ভাবেই পরাগযোগ অনুষ্ঠিত হউক না কেন 
এর জন্ত বাহকের প্রযোজন হয। 

(ক) বায়ুপরাগী_যে সমস্ত ফুলের বেণু বাতাসের দ্বাবপ্গর্ভমুণ্ডের উপর 
নীত হয তাকে বল! হয বাধুপরাগী ফুল। এই সমস্ত ফুল দেখতে আকারে 
ছোট, বর্ণহীন এবং গর্নাহীন হয়ে থাকে, কারণ কীট-পতঙ্গকে আকর্ষণ 
করবার মত ক্ষমতা এদের নেই। এই সমস্ত ফুলে পরাগধানী ফেটে গিষে 
বছুরেণু বার হযে পড়ে এবং এই রেণু বায়ু হিন্দোলে চালিত হযে গর্ভদগ্ডের 
উপর এসে পড়ে। গর্ভদণ্ড তখন পূর্ণতা পেষে থাকে । স্বতরাং কোনমতে 
কয়টি রেণু গর্ভাধানে গেলে পরাগ সংযোগ অঙ্কিত হয। এই পদ্ধতিতে বহু 
রেখু নষ্ট হযে যায, তবে প্রাকৃতিক নিয়মে গর্তাধারগুলি একটু আকারে 
বড় হয় যেন কোন মতে ক্ষুদ্ররেগু গর্ভাধাবে যেতে পাবে । যেমন--ভুষ্টা, 
গম ইত্যাদি | 

(খ) অনেকগুলি ফুল আছে যাঁদের পবাগযোগ প্রাণীর দ্বার। ভিন্ন হতে 
পারে না। নানা রকমের পাখী, কাঠবেরালী, চামচিক1, শামুক এই পরাগ- 
যোগে সহাঘতা! করে--যেমন শিমুল ফুলে পাধীতে সাহায্য করে, কদম ফুলে 
চামচিকা--কচুর ফুলেতে শামুক । 

(গ) জলপরাগী--জলের দ্বারা বিশেষতঃ বৃষ্টির জলে অনেক সময় পরাগ- 
খপ ঘাট। এই ধরণের ফুলগলোকে জঙগপরাখী ফুল বলা ধায়। সাখান্রপতঃ 
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জলজ গাছের মধ্যে এই ধরণের পরাগযোগ ঘটে, যেমন পান, শেওলা, ঝাঁকি 
ইত্যাদি-__এই সমস্ত জলজ উদ্ভিদের পুং পুষ্পগুলি মঞ্জরীপত্র দিয়া ঢাকা 
থাকে এবং প্র মঞ্জরীদণ্ডটি বোটার আকার হয়। আর স্ত্রীপগু্প দণ্ডের 
আগায় একটি করে ফুল থাকে এবং মঞ্জরীদগ্ডটি আকারে লম্বা। যখম পুং 
পুষ্প পুর্ণবয়স্ক হয তখন দণ্ড থেকে ছাড়া পেষে জলে ভেসে বেড়াতে থাকে। 
আর এই সমযে স্ত্রী পুষ্পগুলিও পরিণত হয এবং তাদের মঞ্জরীদণ্ডের কুগুলী 
অংশ মোজ। হযে যায। এই সোজ। হওযার ফলে পুং পুষ্পগুলি স্ত্রী পু্পের 
সংস্পর্শে আসে এবং মিলন ঘটে । পবাগযোগ সম্পন্ন হয়ে গেলে স্ত্রী পুশ্পের 
মঞ্জরী দণ্ডটি পুনরায় কুগুলী আকার ধারণ করে এবং জলের নীচে চলে যায়। 
এদের আকার ছোট, জলের নীচে যে সমস্ত গাছগাছালি জন্মে ও বেড়ে 
উঠে__কেবলমাত্র তারাই প্রত্যক্ষভাবে পরাগযোগের মহাষতা৷ কবে। 


(ঘ) পতঙ্গপরাগী _পতঙ্গপরাগী ফুলের আকার একটু বড় হয়। কারণ 
কীটপতঙ্গ যেন সেই ফুলেব মধ্যে ঢুকতে পারে । এদের ফুলের রঙ হয় উজ্জ্বল 
ও বিভিন্ন বর্ণের, যেন দূর থেকে রঙ দেখে এই ফুল কীটপতঙ্গ চিনতে পারে। 
অনেক ফুল স্তগন্ধি হয। অনেক ফুলে স্মিষ্ট রস থাকে । আবার আনু 
পোস্ত, কপি প্রভৃতি ফুলে খাছ্েব মাধ্যমে হুমিষ্ট রস জন্মে অফিত গাছের 
ফুল রঙ্গীন আর এই ফুলের মধ্যে থাকে মধু ও পরাগ সমষ্টি। এই সমস্ত 
থাগ্চ কীটপতঙ্গও খুব ভালবাসে । সুতরাং পাতার রঙে আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গ 
উড়ে এসে মধুব লোতে ফুলের উপর বসে পড়ে এবং যতক্ষণ পর্যস্ত না সে 
আকণ্ঠ মধু পান করতে পারে ততক্ষণ সে গুন্‌ গুন্‌ করে ফুলে উড়ে বেড়ায়। 
এই ফুলে ফুলে মধু আহরণের সাথে সাথে সে এদের পরাগযোগ ঘটিয়ে 
থাকে । নানারকম ফুলে নানারকম আকর্ষণ করবার পদ্ধতি আছে। 
ঝুমকোলতা ফুলের লম্বা উপাঙ্গ দেখে পতঙ্গ চিনতে পারে যে সেখানে মধু 
পাওয়া যাবে । কতকঙপ্ন গাছ আছে যাদের ফুল খুব ছোট এবং ছোট 
কীটপতঙ্গ তারদিকে আক্ষ্ট হয়| যে সমস্ত গাছের পাতা, উজ্্ল সে সমস্ত 
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গাছের ফুল বা মঞ্জরীপত্র আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে থাকে । ডুমুরের ফুলে 
পরাগযোগ ঘটায় পিপীলিকা । 

পুষ্পমাত্রই কীটপতঙ্গ আকর্ষণ করে। প্রাণী বাঁ গাছগাছড়া সবই 
পরিণত বয়সে সুন্দর হয় দেখতে । ফুলের সৌনর্ধ বিকশিত হয় পাপড়ির 
বিচিত্র রঙের মাধ্যমে । এই পাপডি পুধকেশর ও গর্ভকেশরের মিলন ঘটাতে 
সাহায্য করে। 

বিপরীত ও স্বপরাগযোগের পার্থক্য--(১) বিপরীত পরাগযোগে 
যে বীজ উৎপন্ন হয সে বীজ বেশ স্ুপুষ্ট। বিশেষতঃ কৃত্রিম উপাষে গবেবণাগারে 
যে বীজ উৎপন্ন হয সে বীজ খুবই ভাল। এই বীজ থেকে যে চারা হয “স 
গাছ বেশী ও বড় ফল দেষ। 

(২) বিপরীত পরাগযোগ প্রভাবে যে বীজ তৈরী হয সে বীজের চাব! 
বিরূপ বা অন্থপযোগী আ্লীবহাওযাতে ভালভাবে বাড়ে। অর্থাৎ বিভিন্ন 
আবহাওয়ায় নিজেদেরকে খাপ খাইযে নিতে পাবে এবং প্রতিকূল অবস্থার 
সহিত লড়াই করার ক্ষমতা বেশী । 

(৩) বিপরীত পরাগযোগের প্রভাবে বহুপ্রকার বীজের উৎপাদন হয। 
মেগ্ডেল সুত্র অহ্ুমারে দেখা যায কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরণের চারা থেকে 
বিভিক্প'আকারের বীজ তৈরী হয। এইভাবে বহু জাতের স্থ্টি হয। 

কৃত্রিম প্রথায় গবেষণ।গারে বিপরীত পরাগযোগ ঘটান যায়, কিন্তু সেখানে 
জল, বাতান ইত্যাদি পরাগবাহক থাকাষ সব সময ঠিক ফল ফলে না। 

স্বপরাগযোগের স্বপক্ষে বিশেষ কিছু বলবার নেই। এই গাছে উভলিঙ্গ 
ফুল থাকায ফুল থেকে ফল ধরা স্বাভাবিক, কিন্তু বংশ পরম্পরায বীজ ব৷ 
ফল ছোট হযে আসে । 

গর্তাধান (61011591002) 

একটি স্ত্রীজনন কোষ ও একটি পুংজনন কোষ এর মিলন-পদ্ধতিকে বলা 

ভয় গর্ভাধান। পরাগযোগ-পদ্ধতিতে গর্ভরেশ পরাগদণ্ড থেকে গর্ভদণ্ডে 
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এসে পড়ে, পরাগদণ্ড ছেড়ে আমার আগে এক নিউক্লিয়েট, ধি-নিউক্রিয়েটে 
পরিণত হয়। বড়টিকে বল! হয় টিউব-নিউক্লিয়াল আর ছোটটিকে বল] হয় 
উৎপাদক মিউক্রিয়াস। পরাগদণ্ডে রস নিষফ্ষাষণ হলে রেণু অস্তত্বক ও বহিম্বক 
জেগে উঠে__খুব সরু একটি ফুট! দিয়ে বেরিয়ে এসে একটি টিউব স্যরি করে। 
ধীরে ধীরে এ নলটি বড় হতে থাকে । শেষ পর্যস্ত ডিম্বাশয়ে এসে ঠেকে। 
এই রেগুনল (001167) ৮৮০) বাডবার সময নিউক্লিয়াস ছু+ভাগে বিভক্ত হয়ে 
পড়ে। এগুলিকে বল! হয পুংজনন কোষ | রেণুনল বাড়তে বাড়তে ডিম্বনাল। 
পার হযে নিউসেলাস পর্যন্ত আসে তখন এই নলটি ফেটে যায ও তার থেকে 
দুষ্টা পুংজনন কোষ বেরিষে পড়ে । একটি পুংজনন কোম স্ত্রীজনন কোষের 
সঙ্গে এখানে এসে মিলে এবং জনন-পদ্ধতির কাজ সুরু হয। এরা তখন 
ডিম্বেক আকার নেয ও তার চারিদিকে পাতলা দেওযালের স্ষ্টি করে_ একে 
বলে ভিম্বাগু। তাবপর এখানেই গডে উঠে রণ । অপর পুংজনম কোষ নল 
থেকে নির্গত হযে জণ থলির মধ্যে আসে ও নিউক্লিযাসের স্থষ্টি করে । দ্বিতীয় 
জনন-কোষ দিযে বীজ তৈরী হয় না বরং কোষ-স্ছিতে সাহায্য করে। 
পুংজনন কোষের এই রীতিকে বলা হয গর্ভাধান। 

তারপর গর্ভতাধানের কাজ চলতে থাকে ধাপে ধাপে, ভিম্বাথু জণেতে পরিণত 
হয তখন এনডোসপার্ম নিউক্রিযাল, এনডে।সপার্ম এ পরিণত হয। ছুই মুখের 
যে ছুইটি কোষ (21:020081) সে ছুটি নষ্ট হয। নিউসেলাস খালি হয়। 
অনেক বীজে শৃন্ত নিউসেলাস থেকে যায। অনেক বীজে এনডোসপার্মও 
শেব হযে যায় যাহাতে শন্ত থেকে জণের উৎপত্তি হতে পারে । অনেক বীজে 
আবার এনডোসপার্ষ থাকে, আস্তে বীজের মধ্যকার অন্ত অংশগুলি গড়ে উঠে। 


ফল 


গাছের ফলটিকে বলা যেতে পারে পরিণত ডিম্বাশয় । পরাগযোগ ব্যতীত 
থুব কমই ফলের স্ষ্টি হয়। ফল তিন রকমের । (১) সহজ্ঞ ও সরল রকমের 
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মটর, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি । (২) ফলের সমষ্টি, যেমন- চম্পী, কাঠালি চাপা। 
(৩) যেখানে পুষ্পবিন্যাম থেকে ফল খৃড়ে উঠে £ যেমন-_কীঠাল, আনারস 
ইত্যাদি । 

(১) সহজ প্রকৃতিব ফল শুষ্ক হতে পাবে কিন্বা শ।সালে হতে পারে। 
অনেক সময শুষ্ককফল ফেটে গেলে তার থেকে বীজ বাইবে আসে । এদের 
মধ্যেও নানাপ্রকাবের ভাগ দেখতে পাওষ। যাষ। 

ফলের বিভিম্ন অংশ--ফলেব ছু'টি অংশ। ফলত্বক (92:1০810) ও 
বীজ ফলত্বক তৈরী হয ডিম্বকোষেব গাত্র থেকে আব বীজ ডিম্বকেব পূর্ণ 
অবস্থ।|। ফলত্বক শুধ্ বাঁ শ।সালে| হতে পাবে । যখন শসালে! হয তখন 
তিন বকমেব 

(১) বহিফ লত্বক (7:91০81)--ফলেব আবাবণীকে বলা হয খোসা । 

(২) মধ্য ফলতৃক--(2050০210) শান অংশটিকে বল] হয, ইহ! রসালো 
ও শাসালো, যেমন অর্থম, জাম, ইত্যাদি । 

(৩) অভ্তফলতবক (£4০০৪:০)_-নীচেব অর্থাৎ আটিব উপবেব আশ 
অংশকে বলে। অনেক জাযগাষ আবাব শক্ত হয়। 

যব, গম, ধান এদেরকে এভাবে ভাগ কর মায না। 

বিদ্বারী ফল-_অনেক সময দেখা যায কেবলমাত্র ফলত্বক ফেটে গেলে 
বীজ বার হযে আসে, একে বল! হয বিদারী ফল। আর অনেক ফল আছে 
তাদের কোন বিদারণ ঘটে না। ফল পচলে চাবা বাব হয। ইহাদিগকে 
বলে অবিদাবী ফল। ফল ফা্টবারও একট! বীতি আছে । যেগুলি তাড়াতাডি 
ফাটে তাহাদিগকে বলে পার্্সঞ্চাবী বিদাবণ-_-যেমন মোরগ ফুল। অনেক- 
গুলি ফুটা হয। একটা বা ততোধিক ফুটা দিষে বার হযে আসে তাকে বলে বন্ধ 
বিদারণ--পপি, ধুঁধুল। অনেক পময দেখা যাষ কপাটের মত ফেটে গিয়ে 
বীজ বার হযে আসে। যেমন- টেড়স। 

গর্ভপত্রী ফলের বিদারণ কিন্ত অন্ত রকমের । গর্ভপত্রের সংযোগ হলে 
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ফেটে যায়। একে বল! যায় সন্ধি বিদারণ। সন্ধি বিদারণ আবার 
ছু রকমের । 

(১) পৃষ্ঠ-সন্ধি বিদারণ- মাঝখান থেকে ফেটে যায়__যেমন, কড়াইশু টি। 

(২) বক্ষঃ-সন্ধি বিদারণ_-বুকের মাঝখান থেকে ফেটে যাষ। যেমন, 
আকন্দ। 

ফলের তশ্রণীবিভাগ--ফল তিন রকমের (১) একক ফল (২) গুচ্ছিত 
ফল (৩) যৌগিক ফল, অবিদারী ফল ( শাসালো! )। 

সমজাতীয গ্রন্থন-_-সমস্ত অংশই শাসালো । যেমন_বেগুন, পেঁপে । 

অসমজাতীয় গ্রন্থন--বাইরের ভাগ শক্ত বা চামড়ার মত হয় --যেমন 
কমলালেবু, ফলের বাইরের অংশ নরম- আম, কুল। ফলের মাঝখানে 
গর্তপত্র আধাশক্ত _যেমন আপেল । 

শুফফল-_অবিদারী--সাধারণতঃ এক থেকে ছুটি বীজ থাকে । যেমন 
মাধবীলতা ৷ 

ফলের কাজ- ফলের প্রধান কাজ ফল থেকে বীজের স্থ্টি এবং বীজের 
প্রধান কাজ গাছের বংশ রক্ষা করা । যে গাছের বীজ সেই গাছের নিকটে 
মাটিতে পড়ে তবে তার চারা! পুষ্টি লাভ করতে পারে না। এদের সংখ্যা 
বেড়ে গেলে মাটিতে যে থাগ্ঠ থাকবে সেই একই খাদ্য নিয়ে সব গাছের মধ্যে 
টানাটানি পড়ে যাবে। তার ফলে বৃক্ষ জগতে ভীষণ মারামারি লেগে 
যাবে। কেবল যারা সবল ও সতেজ তারাই বাচতে পারবে, অন্তগুলি শুকিয়ে 
ক্ষীণ হয়ে পড়বে । 

বিভিন্ন পন্থায় গাছের বীজ এক জায়গা থেকে অন্ত জায়গায় ছড়িয়ে 
পড়ে! বাতাস, জল ও অন্তান্ধ প্রাণী বীজ ছড়াতে সাহায্য করে । কতকগুলি 
বীজ আছে যার! আকারে ছোট এবং অনায়াসে বাধু কর্তৃক বধিত হয়। 
একস্াশ থেকে 'স্বিন্ত স্থানে অনায়াসে যেতে পারে। এদের ফলের চাঁরায় 
অনেক সময় কাটা লেগে থাকে । ফলে প্যারাচুটের মত উড়ে গিয়ে অন্ 
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স্বানে পড়তে পারে । ছাগলবাটা বীজের গায়ে কাটার মত থাকে । লজিনার 
বীজ চ্যাপ্টা ও ডানার মত থাকে । মাধদ্বীলতা গাছের বীজেরও ডানা বার 
কর! থাকে । যার ফলে একস্ান থেকে অন্ত স্বানে আশপাশে উড়ে গিয়ে 
পড়তে পারে। 

অনেক ফলের গায়ে কাটা থাকে তার ফলে কোন প্রাণীর গাষে লেগে দূরে 
চলে যেতে পারে । যেমন চোরক্কাট1?। আপেল, টোমাটো, আম প্রভৃতি ফল 
দেখতে খুব সুন্দর হয। ফলে বাদুড়, পণুপক্ষী ও কাঠবিডালী এটাকে একস্থান 
থেকে অন্তন্থানে বে নিযে যায়। অনেক সময অনেক প্রাণী ফল থেষে ফেলে 
পরে যখন মলের সঙ্গে আব।র বীচিট! বেরিয়ে আসে তখন বীজ সঞ্চিত থাকে । 
যেখানে পড়ে সেখানে চার! বার হয। খেজুর, জাম ইত্যাদি ।*এবিষযে মান্ষ 
কম সাহায্য করে না। ভারতবর্ষে কযেক বত্সর আগে কচুরীপান! ছিল না। 
শুধুফুল মনে করে কোন ভদ্রলোক সুদূর দেশ থেকে এই দেশে নিয়ে এসে- 
ছিলেন। আজ কযেক বৎসরের মধ্যে সারা ভারতে ছেষে গেছে। 

কতকগুলি ফল আছে যারা আপন থেকে ফেটে যায এবং চারিদিকে 
বীজ ছড়িযে পড়ে । যেমন দোপাটি। অনেক বীজ আছে যারা জলকণার 
সাহচর্ষে এসে পরে ফেটে যায। সমুদ্রের বা নদীর চরে যে সমস্ত গাছ হয 
তাদের ফল নদীর জলের সাহায্যে একস্থান থেকে অন্থ স্থানে যায। সে সমস্ত 
বীজের অবশ্য জলে ভাসবার ক্ষমত| থাকে । যেমন- পদ্মফুল । 

বীজ ও বীজের গ্ঠন- পৃথিবীর সার উত্তিদকে ভাল কবে লক্ষা করে 
তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হযেছে । প্রধানতঃ ছুরকমের | (১) সপুষ্পক উত্তদ 
(72129179198901)) (২) অপুষ্পস উদ্ভিদ ( ০1500988100) | 

সপুষ্পক ফুল ছু'রকমের পুবীজি (41781996779) ব্যক্তবীজি (65031)05- 
7০:29) গুপ্তবীজি বীজগুলি গর্ভপত্র দিষে ঢেকে রাখে । ব্যক্তবীজি বীজকে 
গর্ভপত্র দিয়ে সম্পূর্ণ আটকে রাখে না। বীজের বাইরে একটি ত্বক থাকে 
তাকে বলে বীজত্বক (১০০০98:) এর ছুটি দ্রিক আছে। বাইরের দিকটাকে 
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বলে বহিত্বক (1559) আর ভিতরের দিকটাকে বলে অস্তত্বক (6£00672)। 
খুব ভালভাবে দেখলে দেখু যায এই বীজের এক জাযগাষ একটু টোল 
খেয়েছে, তাকে বলে 11010 বা নাভিচিহ | 

বীজের ত্বক সরালে ছুটি শাসাল অংশ দেখতে পাওয়া যায একে বলে 
শাস। এই শীাসেব সংলগ্ন থাকে ক্ষুর্্ শিশুটি । যার থেকে চাবা বার হবে। 

বীজ ভাঙগলে কখনও ছু”টি ভাগ কখনও বা একক থাকে । এর একটিকে 
00905150010 বলে। 

(১) একবীজপত্রী 0০9:0০9)__যেমন ধান, যব, গম ইত্যাদি । 

(২) দ্বিবীজপত্রী (01০০) ছে[ল1, মটব, শিম ইত্যাদি । 

এই বীজপত্রেব মাঝখানে একটি সক দগ্ডেব সহিত জ্রণ অবস্থিত থাকে । 
অঙ্কুবিত হলে এই বীজপত্র থেকে গাছ খাদ্য সংগ্রহ কববে। 

বীজপত্রেব মধ্যে যাদেব খাছ সঞ্চিত থাকে তাকে বলে অসন্তল 
(:891087010005) আব যখন নিদিষ্ট শম্তেব মধ্যে খাগ্ মজুত থাকে তখন 
বল হয সম্যল (10000100905) | 





মটর বীজ-_বহিরাকৃতি গোলাকার বাইরের ত্বক পাতল! ও আধাম্বচ্ছ। 
ডিম্বক রন্জ ও নাভী পাশাপাশি । ভ্রণের ছুটি শাসালো বীজপত্র | অক্ষের 
উপরিভাগে ভ্রুণ মুকুল, নীচের দিকে জণ মুূল। বীজপত্রে খাদ্য সঞ্চিত থাকে 
সে কারণ অসম্তল । জ্রণ মুল বীজপত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকে । 
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রেড়ি-_এর আকার ঠিক গোলাকার নয়, বল! যেতে পারে ডিস্বাকার। 
শহ্য থাকে সেজন্ত বীঞ্জকে সম্তল বলা যাষ। এর চারিদিকে থাকে পাতদা 
আবরণী তাকে বলে শস্যাবরণী। এই আধরধী সরালে এবং ভাগ করলে ছুটি 
লমান অংশে বিভক্ত হয । 

রেড়ির বীজের সঙ্গে মটব বীজের তফাৎ এই যে, শশাসের মধ্যে ছুটি জিনিষ 
আছে, একটি বীজপত্র অন্যটি এলবুমিন | 

ধান-চাল__ধানের খোসা ছাডালে চাল বার হয। ধানের একটি মাত্র 





বীজপত্র । এর বাইরে যে শক্ত আবরণ থাকে এটা ফলের কোন অংশই নষ। 
এর ৪টি ভাগ। গোড়ার কাছে থাকে ২টি অংশ একে বলে গ্লুম। যদি 
বহিরাবরণ ভেঙ্গে শাসবার করা যায তবে দেখ! যাষ এর ভ্রুণ সীমান্তে 
অবস্থিত রযেছে। এখানে বহিরাবরণও ১ কক্ষ মিলে একটিমাত্র আবরণের 
স্ষ্টি করেছে । উপযুক্ত পারিপাশ্থিকে ২।৩ দিনেক মধ্যে অস্কুরোদগম হ্য। 
৬ দিনের মধ্যে পাতা সবুজ আকার ধারণ করে। 

বীজের ছটি অংশ ও এলবুমিনহীন মটর, কলাই; ছোল! ইত্যাদি। একে 
বলা হয দ্বিত্বীজপত্বী এলবুমিনহীন । আর এক প্রকর বীজ আছে খাদের 
বীজপত্র থাকে আবাব এলবুমিন ও থাকে। যেমন রেড়ি ইত্যাদি। একে 
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বল! হয় দ্বিবীজপত্রী এলবুমিন। আর এক জাতীষ বীজ আছে যাদের 
একটিমাত্র কবীজপত্র। যেমন ভুট্টা, ধান ইত্যাদি। ন্ুপ্তশিশু গাছকে ঘুম 
থেকে জেগে বাইরে আসাকেই বলা হয অন্কুরোদগম | বীজে শতকরা! ১০ 
থেকে ১& ভাগ জল থাকে । এই জলের প্রভাবেই বীজের মধ্ো প্রাণ ঘুমিয়ে 
থাকে। এদের ঘুম ভাঙ্গাতে বা অস্কুরোদগমের জন্ প্রয়োজণ তিনটি জিনিষ 
_যথ উপযুক্ত পরিমাণ জল, উত্তাপ ও অক্সিজেন। অস্কুরোদগমের জন্ত এর 
খুব বেশী প্রযোজন নেই । 

জল-_বীজে জল পড়লে বীজট! ফুলে ওঠে । এইটাই হলো! অঙ্কুরো- 
গমের প্রথম সোপান । ফলে বীজের যে বহিবাবরণ থাঁকে সেট! নরম হয় 
ও সহজেই ফেটে যেতে পাবে । প্রোটোপ্লাজম ঘুম থেকে জেগে উঠেই 
কাজ সুর করে। প্রথমেই এনজাইম ত্যাগ করে। এই এনজাইম বীজপত্রে 
যে সমস্ত খাগ্য জমানে থাকে তাকে তরল ও 
সহজ পাচ্য করে যাতে এমব্রাইও এগুলি 
খেতে পারে । এব ফলে সহজেই এখানে 
অক্সিজেন প্রবেশ করতে পাবে ও গাছের 
নংশ্বাস-প্রশ্বীস আরম্ভ হয । 

অক্িজেন- শুফবীজ নিংশ্বাস-প্রশ্বাস 
ফেলে খুব কম। অস্কুরোদগমের সাথে সাথে 
শ্বাস-প্রশ্থাসের ক্রিয়া বাড়তে থাকে সুতরাং 
অক্সিজেনের প্রযোজন হয । এ 

একটি কাচের বিকারে অর্ধেক জল ভি 
করে একটি কাঠের শল! জলের মধ্যে যায 
অর্ধেক ভুরবিয়ে দেওয়া গেল । তারপর তিনটি 01111111111 
বীজ লইয়!একটিফে জলের তলায় কাঠের উপর অগ্তটিকে কাঠের উপর যেখানে 
জলের স্তর শেষ হযেছে এবং অপরটি বাইরে কাঠের উপর বসানে| হলে, 
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দেখ! যাবে যে যেটা মাঝখানে আছে সেটাই কেবলমাত্র উপযুক্ত পারিপার্থিকে 
অস্কুর বার করেছে, অন্যগুলি করে নাই। 

দ্বিবীজপত্রী বীজের অন্কুরোদগম- উপযুক্ত আবহাওযাতে বীজ 
থেকে চার! বার হয। প্রথমেই বহিবাবরণ ফেটে যাষ ও শিকড়ের অংশটা 





বেরিয়ে আসে। এটা! বেরিষে'*নীছু মুখী হওয়ার সাথে সাথে বীজপত্র ছুটি 
মোজা! হয়ে উঠে এবং ধীবে ধীবে ছ্ভাগ হয়ে যায়। বীজের কাণ্ডের 
অংশকে বাড়তে দেয়। বীজের মধো যে কাণ্ডের আগ! থাকে সেখান থেকে 
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ছুটি বীজপত্রের মিলন রেখার মাঝখানে বীজ পত্রাধিকাণ্ড বা এপিকটিল 
থাকে! এপিকটিল চাপ দিয়ে কাণ্ডট! বাড়িয়ে দেয়। তখনও পর্ধস্ত শিকড় 
দিযে গাছ খাগ্ গ্রহ করতে পারে না। বীজপত্র থেকে খান্ গ্রহণ করে। 
বৃদ্ধির সাথে সাথে বীজপত্র হলদে আকার ধারণ করতে থাকে । পরে সম্পূর্ণ 
হলদে হয়ে চুপমে যায়। তারপর একদিন গাছের গ! থেকে পড়ে যায়। 
এপিকটিলের চাপে গাছ বাড়তে থাকে ও মাটির উপরে মাথা তুলে দাড়ায় । 
এ ধরণের অঙ্কুরোদগমকে মুদবন্ঠী বা হাইপোজিযাল বলে । 

ভূট্রা-_প্রথমেই বীজ কোষট! ফেটে যায। ফেটে যাওয়ার.পর শিকড় 
যে দিকেই থাকুক না কেন নীচের দিকে যেতে থাকে । ইতিমধ্যে গাছের 
কাণ্ডে অশ উপর দিকে উঠতে থাকে । তখন এর মাথার ঢাকনি থাকে 
(91১980) )1 এর ২।৩ দ্রিন পরে ঢাকনিটা ফেটে যায়। চার! বার 
হওযার পর প্রা ৮ দ্রিন পর্যস্ত বীজপত্র এদের খাদ্য যোগায। অঙ্কুরোদগমের 
পদ্ধতি ভুট্টার ক্ষেত্রেও মাটির নীচে হয (059098981 )। ধানেরও ঠিক 
এমনিভাবে বীজ থেকে চার! বার হয়। 

বীজপত্রের কাজ-_এলবুমিনহীন বাজে, বীজপত্র খাছ্য জম! করে রাখে । 
আর সহ এলবুমিন বীজে চারা গাছকে খাছ্চ সংগ্রহ করায। এভিন্ন যে 
সমন্ত গাছ মাটির উপর জন্ময তাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পাতার কাজ করে। 
অনেক ক্ষেত্রে এরাই শিকড ও কাওকে মাটির তলে ও মাটির উপরে উঠতে 
সাহায্য করে। 


একবীজপত্রের ও দ্বিবীজ্পত্রের পার্থক্য 


দ্বিবীজপত্র একবীজপত্র 


১। ছুট! বীজপত্র আছে । ১। একটিমাত্র বীজপত্র আছে। 
২। শিকড় বাঁ কাণ্ড বীজের ২। শিকড় বা কাণ্ড বীজের 
সীমান্তে থাকে। পাশে থাকে । 
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দ্বিবীজপত্র একবীজপত্ত 
৩। শিকড় বা কাণ্ডের আগা +*৩। শিকড় বা কাণ্ডের আগায় 
কোন ঢাকনি থাকে না। ঢাকনি থাকে । 


৪। সহ এলবুমিন ও এলবুমিনহীন. ৪1 সাধারণতঃ সহএলবুমিন । 
হতে পারে। 
৫ । অকস্কুবোদগম মাটির নীচে বা ৫ | কেবলমাত্র মাটির নীচে 


উপরে হতে পারে। অস্করোদগম হয । 
৬। মূল শিকড থেকে অন্ত শিকভ ৬ মূল শিকড় মাটির তলে নষ্ট 
বেরিষে আসে। হযে যায এবং সেখান থেকে অসংখ্য 
শিকড বার হয। | 


বীজের মধ্যে প্রাণ থাকে কিন্ত ঘুমস্ত অবস্থায থাকে । এ ঘ্ুমেরও 
একটি নির্দিষ্ট কাল আছে / আমন ধান প্রস্ততি যদি অনেক দিন গুদাম 
ঘরে ফেলে রাখা হয তবে তাব চারা বার হবে না। আবার কতকগুলি 
বীজ আছে তাদের নিদ্দিষ্ট সময না হলে সেই বীজ থেকে চারা বার হয় 
না। কতকগুলি বীক্গ আছে তাদের পরিপূর্ণতা পেলেই কীজ থেকে 
চার। বার হয। কীজেব পরিপূর্ণ ত। প্রাপ্তি থেকে অস্কুরোদগমের সময় পর্যস্ত 
যে কাল বীজের পক্ষে সেই কালকে “বিশ্রামকাল” বা 155006 7০104 
বলা হয। 

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায যে, যেগাছ সতেজ হযে বেডে উঠেছে 
--তার ফলন ও ফল ভাল হযেছে এবং তার বীজও ভাল হয। স্বতরাং পরে 
যখন এঁ বীজ থেকে উপযুক্ত পারিপাশ্থিকে চার! বার হয তখন সে চারা 
সতেজ ও সবল হ্য। কিন্তু কোন জীর্ঁশীর্ণ রোগাক্রান্ত গাছের যে বীজ 
হয় সেবীজ ভাল হযনা। তা বাদে দেখা যায় সে চারা সতেজ ও সবল 
হয় নি। সুতরাং বীজের যথেষ্ট যত্ব নেওযা উচিত। কোন ঠাণ্ডা ও শুদ্ক 
কানে এদের রক্ষা করলে বীজগুলি ভাল থাকে । যদি ভালভাবে রক্ষা 
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করা না যায় 'তবে এদের জীবনীশক্তি কমে যায। ঠাণ্ডা জায়গায় যদি 
উপযুক্তভাবে বীজ রক্ষা করা যায় তবুও বীজ নষ্ট হযে যেতে পারে। 
কতকগুলি বীজ আছে যাদেরকে অল্নদিন রক্ষা কর] যায। পরীক্ষা করে 
দেখ গেছে যে, যে সমস্ত বীজের উপরে শক্ত খোল! আছে তাদেরকে 
অনেকদিন গুদামে রাখলেও তাদের জীবনী শক্তি (৬121011105) নষ্ট হয না| 
চাষীদের অনেক সময জানার প্রযোজন হয বীজের সব চারা বার হবে 
কিনা । কারণ সেই অহ্ুযাষধী তাকে প্র্যান করতে হবে। বাইরে থেকে 
দেখে এদের কিছু বোঝা যায না। এর জন্য সব থেকে ভাল হয় মাটিতে 
গুণে বীজ ছড়িয়ে অঙ্কুরোদ্গম দেখে ও গুণে নিতে হবে। এভিন্ন বলটিং 


কাগজ ভুলে ভিজিযে তার উপর কিন্বা! কাঠের গু'ড়ার উপর বীজ গুণে ছতিযে 
অস্কুরোদগম গুণে নেওয়। যেতে পারে । 


১৪---(১ম) 


পঞ্চম জ্ধ্যায় 


কোষ ও তার বৃদ্ধি 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র (1০1:05০09) 


যে যগ্ত্রের সাহায্যে কোন ছোট জিনিষকে বড় করে দেখা যায় তাকে বলা 
হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র। অনেক জীবাণু আছে যাদেরকে খালি চোখে দেখা 
যায় না। এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগকে দ্রেখা যায়। অথু- ক্ষুদ্র, বীক্ষণ- 
বি-_ঈক্ষ +অনটু-_বিশেষরূপে দেখা । 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রধান অংশ হলো! এর লেম্মদ। এই কাচের যন্ত্র মারফৎ 
কোন জিনিসকে বড় করে প্রতিফলিত করা হয়। যে জিনিষকে পরীক্ষা 
করতে হবে তাকে জ্লাইগ্রেরর সাহায্যে ষ্টেজ ব1 টেবিলের উপর রাখা হয় 
এইবার যে সীসা বা আয়ন! থাকে তার সাহায্যে টেবিলের নীচের একটি 
ছিদ্র মারফত এই ক্লাইডের উপর আলোকপাত কর! হয়। এইবার এর উপর 
লেন্স ধর। হয় । 

একটি লেন্স থাকে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন আর একটি থাকে কম শক্তি- 
সম্পন্ন । এর! একটা স্থয়মান নালীতে যুক্ত থাকে । প্রথমেই এই নালীটিকে 
নামিয়ে ঠিক যেখানে শ্লাইড আছে সেখানে দেওয়! হলো । এইবার একটি 
চোখ বন্ধ করে সীসার (৪৮৩ 01০০6) এর উপর স্কাপন করে দেখতে হবে । 
যর্দি ঝাপসা হয় তবে যে পরিমাণ নির্ণয়ক (894000500)0600 ১০:০৬) থাকে 
তাহাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উচু-নীঢু করে ঠিক করতে হয়। কলিমেউ।র নালীকে 
এমনভাবে নামাতে হবে যেন তার্রনীচে শ্লাইডকে ধাক্কা! না মারে । এভিন্ন 
ইহাতে ছুটি বিশেষ লেন্স থাকে । একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অন্টি অল্প শক্তি- 
সম্পন্ন, প্রথমে অল্প শক্তিসম্পন্ন লেন্স দিয়ে দেখা উচিত। 


কোষ ও তার বৃদ্ধি ২২ 


অণুবীক্ষণ যন্ত্রে নিয়লিখিত অংশগুলি আছে-_ 

স্থাপন! বা বেস_-(১৫ + ১৪) অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি ঘোড়ার ক্ষুরের মত একটি 
ভারী লোহার দণ্ডের উপর দীড়িযে থাকে । একে যন্ত্রের ভিত্তি বা স্বাপনা 
ধঁলে। সমগ্র যন্ত্রটি বেশ ভারী । স্থতরাং এটি এমনভাবে তৈরী হয যেন জমগ্র 
যস্বটি এর উপব ফ্াড়িযে থাকতে পারে । 





স্টেজ বা+টেবিল-_(৬) মূল দণ্ডের (21119) কাছে একটি গোলাকার 
টেবিলাক্কৃতি থাকে। গঞ্জর মাঝখানে একটি গোলাকার ছিদ্র থাকে আর 
এই ছিজ্রের পাশে থাকে ছটি আটবার ্লীপ। 


২২৮ কবিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


আলোক নিয়ামক ব। ভায়াক্রাম-_ (৯) ঠিক স্টেজের নীচে গোলাকার 
একটি আলোক নিযামক থাকে; এর সাহায্যে আলোকপাত কম-বেশী 
করা হয । 

সীসা ব। মিরর- (১০) ভাষাফ্রামেব নীচে থাকে সীসাঁ। এমনভাঞ্ে 
যুক্ত থাকে যে ইচ্ছামত একে ঘুবান যায । যেন ঘুরিযে ঠিক ডাযাফ্রামের 
মাঝখান দিয়ে স্েজের শ্লাইডের উপব আলো পড়ে । 

মুল দণ্ড (৫12)-(১৩) যে দিকে টেবিল থাকে তাৰ অপব দিক থেকে 
ভারী ইম্পাতের প্রা অর্ধচন্ত্রীকাবে একটি দণ্ড যুক্ত থাকে । 

য়মীনল বা নালী (৫:৪৬ €০০০)--(৩) উপবেব দিকে আধা- 
গোলাকার দণ্ডটি যেখানে শেষ হযেছে তাব সঙ্গে টেবিলের দিকে এই নালীটি 
যুক্ত থাকে । একে একটি নিযামক দিযে নামানো উঠানে! যায । 

আইগীম্‌__(১) এর উপরে থাকে আইপীন। এইটি একটি খুব শক্তিশালী 
লেন্স। এটা ঠিক চলমার্ন নালীব উপবে যুক্ত থাকে । 

নোৌজপীস্_-() কলিমিটাব নালীর নীচে ফুক্ত থাকে ; এতে ছুইদিকে 
ছুটে লেন্স থাকে, স্ুবিধ| অন্তযাধী ঘুরিযে ঠিক কবতে হ্য। 


উদ্ভিদের কোৰ ও তার গঠন 
(19170 ০61] ৬ 0617 90:000016 ) 


খালি চোখে গাছেব ভিতরট! দেখ যায় না। এব জন্য অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের প্রয়োজন হয। অণুবীক্ষণ যস্ত্রের সাহায্যে দেখলে দেখা যায বনু ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বিভিন্ন আকারের কোষ রযেছে। প্রতিটি কোব, প্রাচীর দিযে ঘেরা । 
এই ঘেরা এবং তার অন্তর্বর্তী স্বান নিযে কোষ স্ষ্টি। গাছের দেহ যদি 
আড়াআড়িভাবে কাটা যায় তবে দেখা যায গাছের দেহ কোষের সমন্বষে 
তৈরী হযেছে । কোষের চারিদিকের এই প্রাচীরকে বলা হয কোপ্রাচীর, 
(0611-%511)1। এর মাঝখানে আধ! পবিষ্কার--জেলীর মত পদার্থ থাকে 


কোব ও তার বুদ্ধি ২২৯ 


তাকে বল! হয প্রোটোপ্লাজম (9:০০০-প্রথম 71850)9-জীবন)। যে সমস্ত 
গাছের দেহ একটিমাত্র কোষে তৈরী তাদেরকে বলা হয এককোধী গাছ। 
যেমন ঈষঈট, বীজাণু ইত্যাদ্দি। এই একটিমার্ত কোষের মধ্যে এদের জীবন 
বদ্ধ। এতে এদের শ্বাসকার্য, বৃদ্ধি, খাস্ছাগ্রহণ সব কিছুই চলে। এ ভিন্ন 
আছে বহুকোষী গাছ। একের বেশী কোষ সমম্বযে গাছ বেডে উঠলে তাকে 
বল! হয বহুকোষী । 

প্রোটোপ্লাজম কি? 
প্রোটোপ্লাজম হলো গাছের 
প্রাণ। যতদিন গাছ জীবিত 
থাকে ততদিন এদের কাজ 
থাকে । এদের কাজ শেষ হলে গাছ মবে যায । আর কোষপ্রাচীর হলো 
এর সীম] । 

অনেকটা চটচটে, অর্ধন্বচ্ছ, জেলীর মত পদার্থ এই প্রোটোপ্লাজম । এর 
কোনে! রঙ নাইবা গন্ধ নাই। বাসাযনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে এর প্রা শতকরা ৯০ ভাগ জল । অন্যান্ট পদার্থ খুবই কম। এতে 
ি্টিপোটন ও শর্কর1 জাতীয পদার্থ থাকে। যদি বাইরে থেকে কোন 
বৈদ্যুতিক প্রবাহ, অঙ্নতা (৪০1৫) ও উত্তাপ এর সংস্পর্শে নিষে আসা যাষ 
তব উত্তেজনার স্থষ্টি করে। ডিম গরম করলে যেমন সাদা অংশ শক্ত হয়ে 
যাষ তেমনি ইহাও উত্তপ্ত করলে ঘনীভূত হয (০02£9190012)। 

প্রোটোপ্লাজম একটি মিশ্র যৌগিক পদার্থ এর সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা 
যায নাঁ। অস্ন, উত্তাপ প্রভৃতি রাসাযনিক ক্রিযা করলে প্রোটোপ্লাজম মরে 
যায সুতরাং সঠিক রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা যায না। মোটামুটিভাবে 
রামাযনিক বিশ্লেষণে পাওয়া যাষ-_ 
| অঙ্গার &০-_+৫৫% হাইড্রোজেন ১৯--২৪% 
অকিজেন ৭---৬ % নাতট্রোজেন ১০--১৭% 








২৩৩ কুষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


প্রোটোপ্লাজম উত্তপ্ত করলে এমোনিয়ার গন্ধ পাওয়া! যায়। হইহ। ছোট 
আকার নিয়ে কোষের মধ্যস্থানে ঠাই করে নেষ। ইহা! ক্ষার জাতীয় । 


প্রাণীমাত্রেরই সর্ব কাজের মূলাধার প্রোটোপ্লাজম | প্রাণিদেহে সমুদয়! 
রাসায়নিক ক্রিয| সম্পন্ন করাষ। দেহকে সতেজ রাখে, শক্তির বিনিখ্য 
ঘটায় । 


প্রোটোল্লাজমের গুণ ও ধর্ম-_আগেই বলেছি কোষ প্রাচীর দ্বারা 
সীমাবদ্ধ। আর এই কোষের মধ্য থাকে প্রোটোপ্লাজম | স্বতরাং এই কোষ, 
প্রাচীর ভেদ কবে বাইরে যেতে পারে না। এই কোষের সীমানার মধ্যে 
চলমান থাকে । একে বলে ০5০19915 আবর্তন । যথনক অণুবীক্ষণ বন্ধ 
দিষে দেখা হয তখন দেখা যাষ_প্রোটোপ্লাজম কক্ষে ঘুবছে। এর থেকে 
বল! যেতে পারে প্রোটোপ্লাজম সর্বদাই চলমান । 


রা 
ঠিক কোষপ্রাচীরের গা! ঘে'সে একই মুখে বা একই দিকে ঘুরে চলেছে, 





এফে বলা যেতে পারে প্রবাহ গতি । যেমন--পাতাকাবি, পাঠাশেওল1। 
আবার অনেক সময দেখ। যাষ প্রোটোপ্রাজম কোন বিশেষ গতিপথে গমনাগমন * 
করছে লা। আকাবীকা পথে চলছে। তখন একে বল! হয়--আবর্তন 


88516 ৫ গল 


কোষ ও তার বুদ্ধি ২৩১ 


গতি। জলজ গাছে থাকে প্রবাহ গতি আর স্কলজ গাছে থাকে আবর্তন 
গতি। 

নিউক্লিয়াস- নিউক্লিযাস শব্দ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি সকল কাজের 
ও প্রেরণার মূল হলো নিউক্লিয়াস । একে বল! যেতে পারে শক্তির মূল উৎস । 
কোষের মধ্যে কেন্দ্রে এর অবস্থান। আবার একটু লক্ষ্য করলে দেখা যা 
কেন্দ্রের মাঝখানটা একটু বেশী ঘোলাটে-_একে বল! হয নিউক্লিয়োলাস্‌। 
নিউক্লিযাসের ভিতরে জেলীরমত পদার্থ থাকে তাকে বলা হয নিউ- 
ক্লিওপ্রাজম | 

প্লীসটিড-_কোষের মধ্যে নিউক্লিযাস ব্যতীত আবও কতকগুলি বর্ণহীন 
ব| ঘোলাটে অংশ দেখতে পাওয়া যায গুলিকে বলা হয প্রাসটিড। পূর্বতন 
প্লাসটিড বিভক্তি-করণের ফলে নুতন প্রাসটিডের স্থষ্টি হয। গ্লাসটিভ 
দু'রকমের । লিউকোপ্রাষ্ট ও এমাইলোপ্লাই্ট । মাটির তলায় যে সমস্ত 
গাছের অংশ থাকে সেখানে পাওয়া যায বর্ণহীন লিউকোপ্লা্ট, আর 
স্বলজ গাছের যে অংশ মাটির উপরে থাকে সেখানে পাওয়া যায় রঙ্গীন 
ক্লোরোগ্লাষ্ট। 

বর্ণবিহীন যে প্লাসটিড বা লিউকোপ্লাষ্--যাদেরকে গাছের মাটির তলাষ 
পাওয়া যায় সেগুলি যদি কোনমতে হ্্র্যের আলোকে আমে তবে তার 
নিজের! ক্লোরোফিল তৈরী করবে এবং ক্লোরোপ্লাষ্টে পরিণত হবে । 

প্রোটোপ্লাজমেব মধ্য থেকে 
নিউক্লিযাস ও প্রাটিডের অংশ 
বাদ দিলে যে অংশ থাকে 
তাকে বল! হয সাইটোপ্রাজম | 
যখন কোষের প্রথম অবস্থা 
থাকে তখন কোষ জুড়ে সাই- 
টোপ্লাজমে ভি থাকে । গাছ বৃদ্ধির সঙ্গে দৃঙ্গে কোষেরও আকার বৃদ্ধি হয়। 





২৩২ কৃবিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


কিন্ত সাইটোপ্লাজমের বৃদ্ধি হয় না । ফলে এর উপর যেমন টান পড়ে তেমনি 
ছোট কোষ ছিদ্রের সৃষ্টি হয। পরেঞাবার এ সমস্ত ছিদ্রগুলি বখন বড় 
ছিদ্রের সৃষ্টি করে তখন তাকে বল! হয ভ্যাকুযোল | 

লি 


প্রোটোপ্রাজম 





প্ল্যাসটিড নিউক্লিযাস গজ 
|. 
লিউকোপ্রাষ্ ক্টোমোপ্রা্ট 

এছাড়| কোষের মধ্যে নান! প্রকার নিজীব পদার্থ থাকে। তার মধ্যে 
প্রধান হলে শ্বেতসাব ভ্লাতীযষ পদার্থ। গাছের দ্রেহের মধ্যে বিভিন্ন 
রাসাধনিক ক্রিয়ার ফলে ইহারা তৈরী হয। এ ভিন্ন পাওয়া যায শর্কর! 
জাতীয পদার্থ । 

শ্বেতসার জাতীয পদার্থ (3021:01) €1811)-_-ফরমূল। (087771905) | 

ইহ! মাটির নীচে কাণ্ডে বেণী জম! থাকে । যব, ধান ও গমে প্রছুব 
পরিমাণ থাকে | অধণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্িষে দেখলে মনে হয স্তরের পর স্তর সাজান 
রষেছে, এর কারণ-_এর মধ্যে জলকণা থাকে এবং এইভাবে স্তরীভূত হনে 
সাহাযা করে। এর মধ্যে অঙ্গার, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থাকে । 

শর্করা-ইহ! শ্বেতসার জাতীয কিন্তু খেতে মিষ্টি। এরা সহজে জলে 
দ্রবণীয়। গাছের দেহেতে নান! রকমের শর্করা পাওষা যায । একটিকে বলে 
ইক্ষু জাতীষ শর্করা অন্তটির নাম দ্রাক্ষা শর্করা । নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন পারি- 
পাশ্বিকে পরিবতিত হয়। তখন এর থেকে শক্তি নিষ্ধাশিত হয় (20185) 

সেলুলোজ-_পরিমাণে কম থাকে৷ সবুজ সার তৈরীর জন্য যখন গাছ 
মাটিতে মিশিষ্ে দেওয়া হয় তখন এর থেকে সার তৈরী হষ। 


কোষ ও তার বুদ্ধি ২৩৩ 


প্রোটিড কণা-_-এতে নাইট্রোজেন জম! থাকে । সাধারণতঃ 0১ 7৯ 
০০? থাকে, অনেক সময় অল্প পরিমাণ গন্ধক ও ফসফরাস দেখতে পাওয়া 
যায়, ইহা উত্তিদের একটি বিশেষ খাছ্। তল বীজে এর পরিমাণ একটু বেশী 
থকে । এছাড়া এই কোষের মধ্যে থাকে কিছু পরিমাণ ইনিউলিন, স্নেহ- 
জাতীয পদার্থ (1905 84 ০11), সিষ্টোলিথ, এদের সবারই কিছু না কিছু কাজ 
থাকে। 

কোবপ্রাচীর (0911-%811)-_কোষ মধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজম এবং 
অন্তান্ পদার্থ ও ক্ষরিত বস্ত্র থেকে তৈরী হয। নুতন কোষ যেমন উৎপত্তি 
হয তিমনি তার চারিদিকে প্রাচীর তরী হবে সক্ষম হযে । প্রথমে থাকে ভারী 
কোমল ও নরম। তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং কোষকে শক্ত 
করে তোলে । 

সাধারণতঃ কোধপ্রাচীর তৈরী হয সেলুলোজ দিযে, এর ঠিক রাসায়নিক 
ফরমুলা দেওয়া যায না। সম্ভবতঃ (08131005),। প্রোটোপ্লাজম তৈরীর 
সঙ্গে সঙ্গে কোষপ্রাচীর তৈরী সুরু ভয। তখন এতে পেকটোজ থাকে । এর 
থেকে পেকটেট তৈরী হয। স্বতরাং বল! যেতে পারে প্রাচীর পেকটেট 
সেলুলোজ দিযে তৈরী হয। পর পর স্তর বাড়ে প্রাচীর পুরু হয। এর ভিতর 
দিককার স্তর থেকে লিগনিন ও মিউসিলেজ পরিবতিত হয । নানাবিধ রঙ 
তৈরীতে এর ব্যবহার হয । 

কোষপ্রাচীরে কযেকটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে তাকে বলে প্লামোডিসাট1। 
এই ছিদ্রের মারফৎ ভিতরের সঙ্গে বাহিরে সংযোগ রাখে। 

কোষ্প্রাচীর স্তরের পর স্তর স্থিত হযে বাড়তে থাকে । যত উপরের স্তর 
হয় তত পাতল! হযে আমে । স্থতরাং তখন আর তাদের বাড়ার অনস্থ। 
থাকে না। তখন প্রোটোপ্লাজম থেকে পুনরায় যে ক্ষরণ হয় তার] এই শুরের 
নিকটে গিয়ে বর্ষে এবং প্রাচীর বাড়াতে সাহাষ্য করে। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
কেঁচো, আরশোলা, মশক ও মাছের আকুতি ও জীবনী 


(56005 01 ০য661779]1 :00172190661 2150 
1166 10150015০0৫ চা818 ০6০. ) 


প্রাণীবিষ্ভ। 


পৃথিবীর সমুদয সজীব প্রাণীকে ছুইটি ভাগে ভাগ করা যায। একটি 
উত্তিন বা গাছপাল। অপরটি প্রাণী যেমন মানব, পণ্ড, পক্মশ পোকামাকড় 
ইত্যাদি । পৃথিবীর মাটিতে, জলে ও বাতাসে প্রাণীরা বাস করে। পৃথিবীতে 
কত প্রাণী আছে তার মংখ্যা,ঠিক করা কষ্টকর । কারণ জলের মধ্যে ও গভীর 
অরণ্যে যারা বাস করে তাদের তো গোনা যায না। জলেতে কত রকমের 
মাছ আছে। 

প্রাণীরা সাধারণতঃ ছুই রকমের, এক রকম যাদের মেরুদণ্ড আছে, আর 
একরকম যাদের মেরুদণ্ড নেই । রুই» কাতলা মাছ, মানুষ, গরু, ঘোড়া, 
লাপ, ব্যাউ» পাষর। ও শালিক প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর দেহেতে মেরুদণ্ড আছে 
সেজন্ত এদেরকে বল। হয় মেরুদণ্ী ; আর চিংড়ি, কাঁকড়া, মশা, মাছি প্রভৃতি 
প্রাণীদের হাড় নেই, সে কারণে এদেরকে বল] হয় অমেরুদণ্ভী। 

কোন প্রাণী আকারে বড় আৰার কোন প্রাণী আকারে এত ছোট যে 
খালি চোখে দেখাই যায় না। হাতী দেখতে কত বড় আবার এমিব! 
দেখতে কত ছোট, খালি চোখে এদেরকে দেখাই যায় না। এরা, জলের সঙ্গে 
মিশে থাকে | জলের সঙ্গে পেটের মধ্যে গেলে পেটে আমাশয় রোগ হয। আর 
এক রকমের প্রাণী আছে যর! চলাফেরা করতে পারে ন। গাছের মত এক 
জায়গায় ধ্াড়িয়ে থাকে । আমরা যে স্পঞ্জ ব্যবহার করি এগুলি সেই প্রাণীর 


কেঁচো, আরশোলা, মশক ও মাছের আকুতি ও জীবনী ২৩৫ 


কঙ্কাল। জলেতে এক রকমের প্রাণী আছে যাদের দেহ মাংসাশী আর দেহেতে 
একটিমাত্র ছিত্র আছে, এই ছিদ্রপথে সেই প্রাণী খায় ও মলমূত্র ত্যাগ করে। 
যেমন জেলিফিল, হাইড! ইত্যাদি । আর এক রকমের প্রাণী আছে যাদেরকে 
বলে কৃমি । পশুদেহের যকতে বাস করে বলে এদেরকে বলে যকত কমি 
[3610)6170)69 | মাহৃষের অস্ত্রে এক রকমের কৃমি বাস করে। ইহাদিগকে 
বলে ফিতা কমি । মানুনের দেহেতে এক রকম স্বচ্ছ গোল কমি বাস করে প্রায় 
সকল ছোট ছেলেপিলের পেটে এগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় । কেঁচোর 
দেহেতে কোন হাড় নেই। গোল গোল আংটির মত পদার্থ একের পর একটি 
সাজান। এদের দেহে পুরুষ লিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই থাকে । একরকমের 
প্রাণী আছে যাদের দেহ কাট! দিযে ঘেরা, যেমন সমুদ্রের তারা মাছ। এর 
তাড়াতাড়ি চলাফেরা! করতে পারে 51 এক রকমের প্রাণী আছে যাদের 
'দহে কোন হাড় নেই, গোলাকার পদার্থ সংযে।গে একের পর একের সমন্বয়ে 
প্রস্তুত। শামুক জাতীয় প্রাণীর দেহ শক্ত আবরণে ঢাক1। 


কেঁচোর জীবনকথা ( ফেরিটিমা প্রজাতি ) 


কঁচো। মেরুদণ্ড গ্রাণী। কেঁচো মাটির তলায় বাস করে। গর্তগুলি প্রায় 
১৮২০" মাটির নীচে পর্যন্ত যায । কেঁটেো! আলে! সহ করতে পারে নাঃ তাহ 
দ্রিনের বেলায় মাটির তলায় গর্তের মধ্যে গিয়ে থাকে, শীত ও গ্রীশ্মকালে মাটির 
নীচে ৬৭' তলায় গিয়ে থাকে রাত্রিবেলায় খাগ্যান্বেষণে গর্ত থেকে বেরিয়ে 
আসে। কেঁচে! সারারাত ঘোরাফেরা করে সকাপে যখন আবার গর্তের মধ্যে 
ঢোকে তখন কোন কাকর বা পাতার কুচি দিয়ে গর্তের মুখটা ঢেকে রাখে ॥ 
সাধারণতঃ কেঁচোতে চর্বি ও শর্কর1 জাতীয় পদার্থ খেতে ভালবাসে । কেঁচো 
গর্ভ খু'ড়ে নীচের মাটি উপরে তোলে ফলে মাটির পরিবর্তন লা:ধত হয়। 
জীবন্ত কেঁচোকেপ্ারীক্ষ। করা যায় না কারণ কেঁচো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। একে 
স্পিরিটে ফেলে দেহ লগ্ঘ! করে পরীক্ষ/! করতে হয় । 


৩৬ 


কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


এর! নিরীহ, কামড়ায না । 
পোকামাকড়ের ডিম খায। সব সময মটিতে পচা খাবার পায না, তার 
ফলে কিছু মাটিও খেষে থাকে । এর] সাড়ে তিন বছরের বেশী বাচে। 





গাছের পচ। বীজ, পচ! পাত। এবং 


কেঁচোব দেহ লম্বা ও গোলাকাব। 
প্রা ৭৮" লম্বা হাতে পাবে । অগ্রভাগ 
সক এবং ছুচালে। ও পশ্চাৎভাগ বেশ 
মোট! হয। কালো! সাদা! উভয রঙের 
কেঁচো দেখতে পাওয়া যায, গোযাল 


জনন-গুল্সছিদ্র ঘরেব যেখানে গোবব ও গোমৃত্র জম। 


কব। হয সেখানে বেশী পকেচো দেখা 
যায। এদেব শবীব মন্থণ ও লহ্ব। 
আকাবেব হ্য। পিঠেব দিককাব 
বউ বাদামী ও একটু ঘন। একটু লক্ষ্য 
কবলে দেখা যায এদেব দেহ গীটেব 
পব গাট পব পব সাজানোর মত, প্রা 
১০০ থেকে ১২০ পর্যন্ত গাইট থাকে। 
কেঁচোব দেহেব মাথাব দিককার 
ংশেব যেখানে এক স্থানের একটি 
গাট বেশী ল্ব। তাব নাম ক্লাইটেলাম। 


এদেব সারা দেহে পাঙলাঃ স্বচ্ছ আববণী দিযে ঢাকা থাকে একে বলে 


কত্তিকাবরণী | 


পিঠে একট লঙ্ব। কাল দাগ থাকে । গোলাকার থখগুগুলি 


একের পর আরেকটি পাতল! প্রাচীর দিযে সংযুক্ত । 
কৌচেো অনাযাসে মাটির উপর ও নীচে চলাফের। করতে পারে । কেঁচোর 
দেহের প্রত্যেক গোলাকার গাইটে বোম আছে । এ রোমের সাহায্যে কেঁচো 


চলাফেরা করে। 


ক্লাইটেলাম ও প্রধান গোলাকার পদার্থে এ রোম থাকে 


কেঁচো) আরশোলা১ মশক ও মাছের আকৃতি ও জীবনী ২৩৭ 


নইলে আর সব গাইটে রোম দেখতে পাওয়া যায় ন|। ক্লাইটেলাম থেকে মাথার 
দিক অর্থাৎ ছোট দিকটা মাথার দিক আর পিছনের অর্থাৎ পিছনের দিকটাকে 
বল! হয় পশ্চাদভাগ | ক্লাইটেলামের সামনে মাত্র ১৩টি গাট থাকে । কেঁচোর 
মাথায একটি মাংসপিগ্ড থাকে একে বলে প্রোষ্টানিযম । প্রথম খণ্ডে ও 
অন্ান্ত খণ্ডে যে সকল মুখ দেখা যায ওকে বলে ঠোট । এর দেহের সর্ব শেষে 
পাওয়া যায় মল দ্বার | 

কেঁচো উভয লিঙ্গ। একই দেহে পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ থাকে। ক্লাইটেলামের 
মাথার দিকে একটি ফুট! দেখা যায। এটি স্ত্রীযোনি। ১৮নং গাইটে 
যে অঙ্গ পাওযা যায তাকে বলে পুরুষাঙ্গ । ১৭নং ও ১৯নং গাঁইটে ছুই 
পার্খে ছুটি উঁচু স্থান দেখতে পাওয়া যায । বাহির থেকে একে ফুটা বলে মনে 
হয, কিন্ত এগুলি কেঁচোর লিঙ্গ গুল । €ম ও ৬ষ্ঠ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম, ৭ম ও ৮ম, 
৮ম ও ৯ম গাইটের মধ্যে ছুটি করে ৮টি ছিদ্র দেখ! যায। এতে কেঁচোর শুক্র 
জম! কর! থাকে । কেঁচোর পিঠেতে ছাদশ থেকে ত্রয়োদশ পর্যস্ত প্রতিটি 
গাইটের সংযোগমূলে কতকগুলি ফুটা দেখা যাষ এগুলিকে বলে পৃষ্ঠ ছিড্র। 
এদের মধ্য থেকে একবকমের পন বার হয। এই রসযোগে মাটিতে যে সমস্ত 
বীজাণু থাকে সেগুলি এর সংস্পর্শে এলে মরে যাষ। 

কেঁচোর উপকারিতা-_অনেকে কেঁচো দেখেছে! । কেঁচো! দেখলে গা 
ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে। কিন্তু মান্থষে একে ঘ্বণা করলেও মাছ ধরবার সময এটাকে 
দিযে চার করা হয। তা বাদে কেঁচোব প্রযোজন হয মাটিকে উর্বর করে 
তুলতে । বর্ষাকালে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায রাস্তার ধারে ব 
মাঠেতে কেঁচোর টিপি রযেছে। এগুঙ্গি কেঁচোর পরিত্যক্ত মলমূত্র ভিঃ 
আর কিছুই নয। কেঁচোতে গর্ত করে নীচের মাটি উপরে তোলে তার 
ফলে মাটির ন্বপ পরিবতিত হয। এর সঙ্গে লেগে থাকে কেঁচোর মলমুন্র 
এগুলি যদি জমিতে ভালভাবে মিশে তবে ভমির উর্বরতা বাড়ে । আগের 
বলেছি কেঁচে! মাটির নীচে ৫4৬ পর্যস্ত যেতে পারে । গর্ত কেটে এভা 


২৩৮ কষিবিজানের গোড়ার কথা 


যাওয়ার ফলে নীচের মাটি আল্গ। হযে পড়ে । তার ফলে সেখানকার শক্ত 
মাটিতে গাছ সহজে শিকড় চালাতে পারে । & তিন্ন মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলের 
সুবিধা হয় ও মাটির মধ্যে অক্সিজেন বাড়ে । ডারউইন দেখিষেছেন বৎসরে 
কোন জমির £ ভাগ মাটি নীচের থেকে উপরে আসে শুধু কেচোর দ্বারা। 

কেঁচে! মাটিকে বিভিন্ন আক্কৃতিতে পরিবতিত হতে সাহায্য করে 
ফলে, মাটি চাষোপযোগী বিশেষ আকৃতিতে আসে। যেখানে তলার 
মাটি খুব শক্ত সেখানে যদি কেঁচোর চাষ করা হয তবে সেখানে মাটি শীঘ্রই 
পরিবর্তিত হবে ও চাষের উপযোগী হবে। এভিন্ন কেঁচো মবে গিষে 
মাটির লঙ্গে মিশে জমকে উর্বব করে হোলে । 


মশকের জীবনকথ। 


মশার কামডেব থেকে মশকেব ভে। ভে শব্দ ভীষণ বিরক্তিকর । 
রাব্রিবেলা ঘুমাতে গিষে যদি কানের কাছে মশাব ডাক শোনা যায তবে সেই 
বাত্রে ঘুমান দায হে পড়ে। মশা মাছিব মত পতঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে পডে। 

মশ1 পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত । ইহার! ম্যালেবি্য| ভিন্ন আরও নানা বোগ 
সংক্রামিত করে । এদের মধো মশকীর! বোগ সংক্রামিত করে। মশার 
কামড়ে জাল। কবে। 

মশার দেহে ছুই পাশে ছু'টি ডানা আছে। সেজন্য একে দ্বিপদ পতঙ 
বলে। মশার মাথা গোলাকাব, মাথাব ছুই পাশে ছটা শিং-এর মত 
'আছে একে বলে প্রজ্ঞাক্ষি। ঠিক এই ছুটাব মাঝখানে থাকে সরু চোঙ্গের 
মত । এট! কোনে! প্র।ণীর গাষে বসিয়ে দিয়ে মশ! সেই প্রাণীর দেহ থেকে 
রক্ত চুষে নেয। পুরুষ মশার গা রোমে ঢাকা, দেখতে অনেকটা ব্যাঙের 
মত। কিন্তু স্ত্রী-মশার এসব থাকে না। পুরুষ মশ! রক্ত খায় না। 
সাধারণতঃ এরা গাছের গা থেকে রস টেনে খায়। স্ত্ী-মশা কোন পণ্ড ব 
মাহুষের দেহেতে চোঙ টুকিযে দেয় এবং তাঁ দিযে রক্ত চুষে খাষ। 


কেঁচো, আরশোলা) মশক ও মাছের আকৃতি ও জীবনী ২৩৯ 
মশার বুক কুঁজো! অর্থাৎ বাঁকা । বুকের তিনটি অংশ। প্রতিটি অংশে 
এক জোড়া করে পাথাকে । এর মাঝখানের অংশে থাকে এক জোড়া ডানা । 


কিউলেক্স আনোফেলিস 


| 
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লার্ভা 





মশ। ভে ভে শব্দ মুখ দিযে কূরে নাঁ। যখন উড়তে গিয়ে পাখা বাতাসে 
নডে তখন এই পাখা থেকে শব্ধ উঠে। যখন কোন জাষগায় বসে তখন 
এ শব শোন। যায় না'। 


২৪০ কষিবিষ্জানের গোড়ার কথ। 


মশার পেট সরু ও লম্বা । পেট ও বুকের পাশে সমান ছিন্্র থাকে । 

তিন রকমের মশ! দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে এনোফেলিস্‌ 
জাতীয় মশ! মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া! প্লোগ সংক্রামিত করে। যে সমস্ত 
মশা গোদের (পা-ফুলা ) রোগের কীজাণু ছড়ায় তাদেরকে বলা হ্য 
কিউলেক্স। আর এক রকমের মশা আছে যার কামডের ফলে আমাদের 
ডেঙ্থ জর হয় এর নাম এডিস। আমাদের প্রথম ছুই জাতীয মশার সহিত 
বিশেষ পরিচঘ থাকার প্রয়োজন । কারণ এদের দংশনের ফলে ম্যালেরিয়া 
ও ফাইলেরিয। রোগ বিস্তারলাভ করে। কিউলেক্স জাতীয় মশা যখন 
কোথাও বসে তখন তার দেহ যার উপর বসেছে তার সঙ্গে সমাস্তরালভাবে 
হ্তত্ত থাকে। কিন্তু এনোফেলিস জাতীয মশ! যার উপর বসে তার 
সহিত তার দেহ সমান্তরাল তো থাকেই না বর* একটা কোধের সৃষ্টি করে। 
এদের পশ্চাৎ দিকট! উঠ দিকে থাকে । 

মশকীর! মানুষ বা অন্ষ্পন্ত প্রাণীর রক্ত পান করে বংশবুদ্ধি করে কিন্তু 
মশকর। ফুলের ও গাছের রস পান করে বাচে। 

মশার রূপাস্তর--মশার জীবনেতিহাসে সাধারণতঃ চারিটা অবস্থ। 
দেখতে পাওয়া যায । প্রথম ডিম, দ্বিতীষ লার্ভা বা শুকঃ তৃতীয পিউপা 
এবং চতুর্থ একটি পূর্ণাঙ্গ মশ! । একটু লক্ষ্য করলে আমাদের পরম শত্রদের 
যেমন পার্থক্য ধর। যায, তেমনি এদের বিভিন্ন অবস্থ। দেখতে পাওয়া 
যায ও তাদের বিভিন্রতাও লক্ষ্য করা যাষ। 

কিউলেক্স মশা একটু জল পেলেই সেখানে ডিম পেডে যায। এরা কোন 
বড পুকুর বাদে ডিম পাডতে যায না। কিন্তু এনোফিলিস জাতীষ মশ! 
পরিষ্কার জল ন1! পেলে ভিম পাড়তে চায় না । অবশ্ট এই ছুই জাতীয 
মশাই ভোর রাতে ডিম পাড়ে। কিউলেক্পের ডিমগুলি একে অন্ঠের গাষে 
লেগে মাছের ডিমের মত জলে ভাসতে থাকে কিন্ত এনোফেলিসের ডিম 
ছাড়! ছাড়া থাকে | ডিমগুলি ফেটে গিযে কুমির মত লার্ভ| বেরিষে আসে । 


কেঁচো, আবশোলা, মশক ও মানের আফতি ও জীবনী ২৪১ 


লার্ভার চোখ থাকে কিন্তু পা থাকে না। এরা জলের মধ্যে চলে-ফিরে 
বেড়ায় । যখন এর! চলে তখন অনেকটা লেজের দিককার জোরে চলে। 
জলের মধ্যে নান! বীজাণু খেয়ে এরা বেড়ে ওঠে । কেবলমাত্র জলেতে 
শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে এর! বাড়তে পারে না । তাই মাঝে মাঝে জলের উপরে 
উঠে আসে । এদের বাতাস থেকে অক্সিজেন নেবার পদ্ধতিও বিভিন্ন । শ্বাস 
নেবার সময় এনোফিলিম জাতীয় লার্ভ৷ জলের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যায় 
কিন্তু কিউলেক্স জাতীয় লার্ভা উচু-নীচু অবস্থায ঝুলতে থাকে এবং শ্বাস 
যন্ত্র ছুটি জলের থেকে উপরে থাকে । এর] বিভিন্ন পর্যায়ে বেড়ে উঠার 
সাথে সাথে জীবনে তিনবার খোলস পরিত্যাগ করে । লার্ভা অবস্থায এর! 
বেশীদিন থাকে না। সাধারণতঃ ৭।৮ দিনের মধ্যে এরা লার্ভা অবস্থা 
কাটিযে পিউপার আকার নেয। ছোটবেলায় অনেক পতঙ্গকে নি্রিয় 
থাকতে দেখা যায় কিন্ত মশক পিউপ! অবস্থায় ভীষণ চঞ্চল হয) 
পিউপাগুলিকে দেখতে আঁকার্বাকা ধঙ্ছকের মত। সামনে মাথা ও বুক 
একসঙ্গে মিশে গিযে গোলাকার ধারণ করে এবং পিছনের সঞক্ক অংশ 
উদরায বা খণ্ড খণ্ড আকার ধারণ করে। এই সমযে কিউলেক্স জাতীয় 
মশার শ্বাসযন্ত্র নীচের থেকে মাথায চলে যায়। এনোফিলিস জাতীয় 
মশার শ্বাসযন্ত্র এই সমযে তৈরী হয ও তিন দিনের মধ্যে শ্বাসযন্ত্র জলের 
উপরে চলে যায । এই সমযে একবার খোলস ত্যাগ করে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত 
হয। খোলস ছেডে আসবার সঙ্গে সঙ্গে উড়তে আরম্ভ করে না| খোলসের 
উপর বসে বেশ খানিকট। জিরিযে নিতে হয-_ তারপর উড়ে পালা । একট! 
মশ| সার! রাতে প্রায় ১ মাইল পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে । 


মাছ 


জল্গেই প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল তাই এট। মনে কর। মোটেই অস্তায় 
হবে না যে জলেই বৃছুদাকার প্রাণী দেখতে পাওয়! যাবে। এদের মধ্যে 
১৬--(১ম) 


২৪২ কধিরিজ্ঞানের গোড়ার কথ। 


আছে মেরুদণ্ডী ও অমেকুদণ্তী প্রাণী । অবশ্য প্রথম যখন প্রাণীর কৃষ্টি 
হয়েছিল তখন কোন মাছের হাড় ছিল নলা। অমেরুদণ্তী প্রাণী 
ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মেরুদণ্তী প্রাণীতে পর্যবমিত হয়েছে। 

ভাতের পাতে একটু মাছের ঝোল না হলে বাঙ্গালীর খাওয়াই যেন 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মাছ ব্যতিরেকে বাঙ্গীলীর ভাত খাওয়া ভাল হয় না। 
কত রকমের মাছ না আমাদের দেশের পুকুরে, নদীতে বা মাগরে দেখা 
যায়। আমাদের দেশের পুকুরে রুই, কাতল1, মুগেল, মরুলা, চিতোল, 
পু্টি, কালবোস, সিঙ্গি, মাগুর, কই ইত্যাদি এবং নোনা জলে পারশে, ভেটকি; 
গলদ! চিংড়ী, বাঙ্দা চিংড়ী, টেংরা, বোয়াল, বাণ প্রভৃতি মাছ দেখতে 
পাওয়া যায় । সমুদ্রের জলে যে হাঙ্গর দেখতে পাওয়। যায় তাহ! এক 
রকম মাছ। তিমি খুব বড় আকারের এক রকম ম্নু্ছ। আর এক 
বলকমের মাছ আছে সমুদ্রেতে যার! উড়তে পারে । এগুলিকে সমুদ্রের জলে 
উড়তে দেখলে খুব আনন্দ হয়। 

মাছের দেহ-_ পণ্ুর্দের গায়ে যেমন লোম থাকে সেইরকম মাছের গায়ে 
থাকে আইস । মাছের সার! দেহ মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত আশ দিয়ে ঢটাকা। 
তবে টেংরা, সিঙ্গি, মাগুর ও হাঙ্গর জাতীয় মাছের গায়ে কোন আইশ 
নেই। যে মাছে আইশ আছে সে মাছের গায়ে নীচের থেকে উপরে 
আইসগুলো একের পর এক একটি সাজানো । এই আইশগুলো এমনভাবে 
সাজানো থাকে যে এদের চলতে যেন কোন অসুবিধা না হয়। এ 
আইসগুলির উপরে এক রকম লাল! থাকে । এর ফলে কেহ সহজেই 
জলের মধ্যে হাত দিয়ে মাছ ধরতে পারে ন|। চিংভী মাছের আইশ নেই, 
ছে খোল!'। মাগুর সিঙ্গি প্রভৃতি মাছের জীইশ না থাকলেও এদের 
গায়ের উপর লাল থাকে । 

ম্রছ মেকুদণ্তী প্রাণী, স্থায়ী বাসস্কান এদের জলাশয় কিন্তু কেহ কেহ 
উড়তে পারে আবার কেউ কেন্উ ভাঙ্গায়ও চলতে পারে । শ্বার্থপরতায় 


কেঁচে।; আরশোল।ঃ মশক ও মাছের আরুতি ও জীবন ২৪৩ 


মাছ প্রাণীজগতে অদ্বিতীষ। ইহারা তৃণভোজী ও মাংসাশী ছুই রকষেক্ 
আছে। 

মাছের মাথার উপর ছুটো চোখ থাকে । ঠিক তারপর আছে কানকে! দিয়ে 
ঢাকা ছুটি শ্বাসযস্ত্ব। মাছের বিশেষ বিশেষ স্থানে পাখনা আছে। আমর! 
যেমন দাড় দিযে নৌকা চালাই মাছও এই পাখনার সাহায্যে জলের 
মধ্যে চলাফেরা! করে। প্রা সব মাছেরই কানকোর নীচে এক জোডা 
পাখনা থাকে আর লেজের আগে এক জোড়া পাখন! থাকে । লেজে যে 
পাখনা থাকে এটা দিষে নৌকার মত মাছ দিকপরিবর্তন করতে পারে। 
মাছের পটক1 ফাটাতে খুব চমৎকার লাগে। এট! পেটের মধ্যে থাকে এবং 
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পাযুপার্মা রর পা 


সব সমযেই বাধুতে পূর্ণ থাকে । মাছ যখন ভাসে তখন এই পটকার যধ্যে 
একটুও জল থাকে না। মাছের যদি ইচ্ছ। হয জলের তলায় ডুবে যাধে তবে 
মাছ এই ফুলক জলে ভি করে এবং তখন. মাছের দেহ ভারী হয়ে যায় ও 
অনাষাসে জলের তলায় মাছ তলিয়ে যায। ইহা অনেকটা লাবমেরিণের মত | 
মাছের দেহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এর দেছেতে সাদ! দাগ 
আছে। এ দিকে ষাছ ম্পর্শাস্থভব করে । মাছ শ্যাওলা, পোকামাকড় খায়। 
মাছের শরীরের ধাথার দিক আর লেজের দিক সরু । শরীরে তিনটি 


২৪৪ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


অংশ । মাথা, ধড় ও লেজ। রুই মাছের মাথ! কোপাকৃতি আর ভেটকি 
মাছের মাথা চ্যাপ্টা । মাথার আগার দিকে ছুটি চোখ আছে, মুখ আকারে 
বেশ বড়। ভেটকি মাছ ছোট ছোট মাছওষ্থায়, চোখের ঢাকনি মেই। দেহে 
সাতটি পাখনা, গ্রতি পাখনায় শক্ত কাঠির সভায় হাড আছে। পিঠের পাখনায 
ত্রিভুজারৃতি ৭টি কাটা আছে । পেটের নীচে থাকে একটা! পাখনা ও পাযু। 
পাযুর নিকটে থাকে পায়ু পাখনা । পায়ু দিযে মলমুত্র ত্যাগ করে। 

বর্ষাকালে প্রায় সব মাছেই ডিম পাড়ে । ডিমের উপরে একরকম রস 
ছড়িয়ে দেয। তারপর আর কেউ এর খোজ রাখে না। একট! মাছের 
পেটে ১০ লক্ষ ডিম থাকে । কিন্ত সব ডিম থেকে বাচ্চা বার হয না, অনেক 
ডিম নিজেরাই খেযে ফেলে আবার অনেক ভিম নষ্ট হযে যায । 

মাছের সেরা রুই মাছ। যেমন দেখতেও চমৎকার তেমনি বড় ছোট 
লকল রকমের মাছ পাওয়া যায । রুই মাছের দেহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা 
যায। প্রথমে মাথা দ্বিতীঘ দেহ ও তৃতীয লেজ। রুই মাছের পেটের 
লিটন অর্থাৎ নীচের দিকটা! বেশ সাদ আর উপরের দিকটা একটু 
কালো । 

সমস্ত দেহট! অর্থাৎ দেহকাগ্ড আআইশ দিযে ঢাকা । মাথাটা বেশ বড় 
মুখের কাছটা একটু চ্যাপ্টা । ছুটে! ঠোট আছে। বয়স অনুযাষী মুখের 
£! ছোট-বড় হয। এদের মুখের গর্ভের ছুই দিকে ছুটো শিংএর মত 
থাকে । এদিয়ে রুই মাছ অনাযাসে অনুভব করতে পারে। ট্যাংর! মাছের 
মাথায উপরে ছটো৷ লম্বা লোম আছে। মাথার উপরে, মুখ থেকে একটু 
নীচে থাকে নাসারঙ্ধ । যদিও নাম এর নামারন্জ তবুও এ দিযে শ্বাস-প্রশ্বাসের 
কাজ চলেনা । ছুটে! চোখ কিন্ত চোখের কোন পাতা নেই। এর পরেই 
মাছের কানকো।। মাছের শ্বাসক্রিয়ার জন্য মাছ এ-ছুটোকে খেলে ও বন্ধ 
করে। কানকোর ভিতর থাকে বিল্লী। মাছ মুখ দিযে জল টানে আর কানকো। 
দিষে জল বার করে । 


কেঁচো, আরশোলা, মশক ও মাছের আকুতি ও জীবনী ২৪৫ 


আরশোল! (০০০:০৪০%) 


ছেলের না হোক অনেক মেয়ের আছেন ধার আরশোলা দেখলে 
ভয় পান এবং যেখানে আরশোল। দেখ! যায় সে স্থান ছাড়বার জন্ত মরি 
কি পড়ি করে স্থান ত্যাগ করেন। এতে যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যান তা 
হলেও তাদের ছুঃখ কম। 

এদের বাস হলে! অন্ধকার স্টযাৎসেঁতে জায়গা । বিশেষ রান্নাঘরের 
কুলুঙগি, মুদিখানার দোকানের এ'দে! অংশে, ভীড়ার ঘরের বিভিন্ন ঢাকা 
স্বানে এরা বাম করে । এদের মাথার উপর ছুটো! শুঁ'ড়ের মত থাকে সে ছুটে 
নাডতে দেখলেই শিশুদেরও বেশ ভয় লাগে! এর! সৰ কিছু খায় আর 





পরিমাণেও বেশী। দিনের বেলায় দেখ! যায় নাঃ সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে 
এর! চরতে বার হয়। | 
এদের দেহ চ্যাপ্টা । উপরটা একটা, পাতলা চমাকারের খোলা দিয়ে 


২৪৬ 


ঢাকা। 


কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 
ডিম থেকে বাচ্চ। বার হয়, আর একটি পূর্ণবয়স্ক আরশোলাতে, 


রূপান্তরিত হতে বেশ বাবকযেক খোলস পান্নটায়। 
সমস্ত দেহটাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায। মাথা, বুক ও পেট। 





খুলেকখাকে--একে বলে লাব্বাম। 


মাথাটা সাব! দেহের সঙ্গে একট! সরু গল। 
দিযে জোডা। সেজন্য মাথাটাকে এপাশে 
ও ওপাশে ঘোবাতে পাবে । শু'ড়েব নীচে 
থাকে ছটো চোখ। শুড ও চোখেব 
মীঝখানেব অংশে ছুটি গোলাকাব দাগ 
দেখা যায_-একে বল! হয ফেনেই্ী। ছুই 
শুডেব মাঝখানের জাষগাটাকে বলে ফ্রন্স। 
ফন্সেব সামনেব অংশটাকে বলে ক্লাইপিযাস। 
ক্লাইপিযাসেব সামনে একটু মাংসপিগ 

মাথাব যে অংশ পেটেব দিকে সেখানে 


একট! ছিদ্র থাকে সেটাকে মুখ বলে। মুখের দুপাশে দিতে মত শক্ত 
মাড়ি থাকে | একে বল। হয ম্যানভিবল। 





এদের বুককে তিনভাগে ভাগ করা যায়। সামনের, মাঝের ও পিছনের 


বুক। 


( 0:0-00650-00669-080192 ) | সব অংশ আবরণ দিয়ে ঢাকা । 


মাঝের ও পিছনের বুক থেকে ভান! বার হয়। প্রথম জোড়। নামে ডানা 


কেঁচো, আরশোলা, মশক ও মাছের আকুতি ও জীবনী ২৪৭ 


কিন্ত ওড়ার জন্ত ব্যবহৃত হয় না । ইহা শক্ত। দ্বিতীয় জোড়া দিয়ে 
আরশোলা ওডে। 

আরশোল। যখন চলে তখন শব ডানা কাজ করে। কিন্তু যখন স্থির হয়ে 
বসে তখন প্রথম জোড়! দ্বিতীয় জোড়াকে চেপে রাখে । বুকের তিনটি অংশ 
থেকে তিনটি উপাঙ্গ বার হয়। 

'আরশোলার পেটটা মোটা । এতে দশটি অংশ থাকে । স্ত্রী আরশোলার 
পেট পুরু আরশোলার থেকে মোটাঁ। পেটের সপ্ুম খণ্ডটি বিস্তৃত। পুরুষ 
আরশোলার ঈম খণ্ডে ছুই দিকে গাঁটহীন উপাঙ্গ দেখা যাষয। দশম খণ্ডে 
ছোট ছোট উপাঙ্গ দেখা যায । এদের বলে এনাল সারকস্‌। আর এরই 
মাঝে থাকে পায়ু ছিদ্র। 

আরশোলার দেহে দশ জোড়! ছিদ্র থাকে, এদরকে বলে শ্বাস ছিত্র। 
পুকৰ আরশোলার নবম ও দশম খণ্ডের মাঝে পাশের দিকে জননেন্দ্রিয থাকে । 
স্নী আলশোলার অষ্টম খণ্ডের পেটেব দিকে ধারে জমনেন্দ্রিয থাকে। 

আরশোল! ভালভাবে দেখন্তে পায় না । কান এবং চোখ ছুটি রঙ্গীন 
চটচটে পদার্থে ভতি, কেবল জিনিষের ঝাপসা ছবি দেখতে পায় এবং তাই 
দিযে বুঝতে পারে । শুড়দিযে এর! অনুভব করে এবং গন্ধ দিখে বুঝতে 
পারে কোন্‌ বিশেষ বস্তু তাদের সামনে এসেছে । এদের গাঁটে নান। বকমের 
বুষ্ধতে পারে এমন রোম আছে। 


ঢা 
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গাছ ও জল--গাছের দেহ যদি রাসাধনিক প্রক্রিযায বিশ্লেষণ কর! যাষ 
তবে দেখা ষাষ যে এর থেকে ছুই জাতীয পদার্থ পাওযা! যায। (১) বাম্পীয় 
ও (২) ধাতব। 
বাম্পীয পদার্থের মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সালফার 
ইত্যাদি বাযবীয, আর পটাসিযাম (4৫) ক্যালসিযাম (0৪) ম্যাগনেসিযাম (048) 
লৌহ (9) ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ বর্তমান। এই কযটি মৌলিক পদার্থ 
গাছেব বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রযোজন | কেবলমাত্র এগুলি জলের সহিত মিলিফে 
গাছ উৎপন্ন কব! যেতে পাবে । নিয়ে তাহার ফরমুল] দেওয়া ভইল-_ 
পরিশুদ্ধ জল-_-১ লিটার 
পটাসিযাম ন ইড্রেট--১ গ্রাম 
ম্যাগনেসিযাম ফসফেট--০৫ গ্র!ম 
ক্যালসিযাম সালফাইড--০"২৫ গ্রাম 
বরিক ক্লোরাইড-_-কষেক ফোটা মাত্র। 
বাতাস থেকে গাছ মংগ্রহ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড | গাছের দেহের প্রাষ 
শতকর! ৭০ ভাগ কার্বন । প্রোটোপ্লাজম, কোবপ্রাচীর ও খাগ্য প্রস্তুত 
করতে এদের প্রযোজন আছে । 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জলের সঙ্গে বা জলের আকারে গাছের দেহে 
ঢোকে এবং খাগ্ভ ও প্রোটোপ্লাজম তৈরী করতে সাহায্য করে। 
মাটি থেকে গাছ জলের সহযোগে নাইট্রেট বা কোন এমোনিয়াম জাতীয় 
মি পদার্থ সংগ্রহ করে | বাতাস থেকে গাছ ৈঃ নিতে পারে না। কিন্ত 
লেগুমিনাস জাতীয় গাছ শিকড়ের নড়ুল বীজাণুর সাহায্যে বাতাস থেকে ?ঘঃ 
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টেনে আনে । যে সমস্ত গাছ পোকা-মাকড় খায় তারা পোকা-মাকড়ের 
দেহ থেকে বিঃ সংগ্রহ করে। 

গাছ মাটি থেকে খাছ সংগ্রহ করে জলের সহযোগে মিশ্র সালফেট 
আকারে । ফমফেট আকারে ফসফরাস গাছের দেহে গিয়ে নিউক্লিয়াস 
তৈরীতে সাহায্য করে । পটানিয়াম গাছের দেহে শর্কর। জাতীয় পদ্দার্থ ও 
প্রোটোপ্রাজম তৈরীতে সাহায্য করে । 

ম্যাগনেসিয়াম মিশ্র আকারে মাটি থেকে জলের সহযোগে গাছের দেহে 
আসে । এর! সবুজকণ! তৈরীতে সাহায্য করে। 

ক্যালসিধাম প্রযোজন হয কোবপ্রাচীর শক্ত করতে । এটা মিশ্র আকারে 
গাছ মাটি থেকে সংগ্রহ করে। 

জলগ্রহগ-_যে সমস্ত গাছ মাটিতে বৃদ্ধি পায তারা শিকড়ের অন্থলোমের 
সহযোগে মাটি থেকে জঙ্জ টেনে নেয। গাছের শিকডের বৃদ্ধির সময়ে 
অন্থলোমগুলি ছুই মৃত্তিকা কণার মধ্যবর্তী স্থানে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে যে 
জল থাকে সেই জল-মিশ্র ধাতব পদার্থসমূহ জলের সহযোগে গাছের শিকড়ে 
প্রবেশ করে। এই পদ্ধতিকে বল! হয অস্মোসিস পদ্ধতি। 

ছুইটি বিভিন্ন পরিমাণ ঘন তরল পদার্থ একটি আধ! প্রবেশ ছাকনির 
ছুই দিকে রাখ! গেল। দেখা যাবে একদিক থেকে অন্যদিকে জল এসে 
অন্তকে তরলীভূত করে ফেলে । একে বলা হয অস্মোসিস। যতক্ষণ পর্যস্ত 
ন। একদিককার তরল পদার্থের ঘনত্ব অন্ত দিককার তরল পদার্থের ঘনত্বের 
সমান হয়ঃ ততক্ষণ এইভাবে কাজ চলতে থাকে । দেখা যায তরল পদার্থ 
ঘন পদার্থের মধ্যে তাডাতাড়ি যেতে পারে । অস্মোসিস ছুই প্রকারের । 
যখন তরল পদার্থ ঘন পদার্থের সঙ্গে মিশে তখন একে বলে এন্ো-অস্মোসিস | 
আর যখন ঘন পদার্থ ধীরে ধীরে তরল পদার্থের সঙ্গে মিশে তখন একে বলে 
একুটো-অস্মোসিস। 

মাটি মধ্যে জল অগ্ান্ত ধাতব পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয়ে উপরে উঠে 
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আমে। এই*্দ্রব্য খুবই তবল অবস্থায় থাকে । অন্থলোমের মধ্যে থাকে 
শর্করা ও এ জাতীয় পদার্থ। এই দুইয়ের মাঝখানে থাকে অন্ুলোমের 
সেলুলাজ ও কোষপ্রাচীর | ফলে অস্মোসিস ক্রিয়া! সুরু হয়। এই আধা 
প্রবেশ্ত স্তর দিযে মাটির থেকে জল অন্লোমের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই যে 
আধা প্রবেশ্ঠ স্তর, এর একটা পছন্দ আছে। সবাইকে ঢুকতে দেষ না। 
প্রাইমোরডিয়াম ইউটিকেল নামক পদার্থ তখন আধ! প্রবেশ্য স্তরে এসে 
পড়ে এবং সবাইকে ঢুকতে দেষ না। 

যখন সম্পূর্ণ ভর্তি হযে যায তখন কোবপ্রাচীরের উপর চাপ পড়ে এবং 
প্রাচীর বেড়ে যায । এই অবস্থাকে বল। হয টারজিডিটি ( €01:51915ে )। 

প্রশ্বাস গাছ মাটি থেকে খুব বেশী পরিমাণে জল টেনে নেয়। 
ধাতব পদার্থ জলেতে থুব কম থাকে, এই জলের কিষদংশ প্রোটোপ্লাজম-এ 
দরকার হয। বাকি সমস্ত জলটাই পাতার মধ্য দিয়ে বার হযে যায । একটু 
লক্ষ্য করলেই দেখা যায অনেক সময় বৃষ্টি বা কোথাও কোন জলের সস্তাবন! 
নেই অথচ পাতার উপর গু'ডি গু'ড়ি জল | গাছ পাতার সাহায্যে এই জল দেহ 
থেকে বার করে দিষেছে | অথবা মন মৃত্রাকারে ব1। ঘামের মাধ্যমে প্রাণীদেহ 
থেকে জল নিষ্ষাশিত হয, গাছ তেমনি জল বার করে দেষ পাতার মাধ্যমে । 

একটা টবে একটি গাছ নিষে রবারের দ্বার] ঢেকে দেওয়া হলে! । তিন 
চার ঘণ্টা পরে দেখা যাবে যে, এই রবারের ভিতরের দিকে ফৌটা ফোটা 
কয়েক বিন্দু জল । এই জল গাছ পাতার মাধ্যমে বার করে দিয়েছে । 

পাতার মাধ্যমে গাছের এই জল বার করে দেওয়ার পদ্ধতি কাজ করে। 
কিন্ত শাখা প্রশাখায লেট্টিসেলের মাধ্যমে চলাফেরা করে। সেজন্ত এদেরকে 
বিভিন্ন নাম দেওয়া হয। পাতার ফুট] দিয়ে বেশী জল বার হয়ে যায়। কারণ 
পাতার নীচের দিকে বনু ছোট ছোট ফুট! থাকে । পাতার নীচের দিককার) ' 
ফুটা উপরের দিককার ফুট! থেকে বেশী জল বার করে দেয়। 

ছুই খণ্ড পাতল? কোবাণ্ট ক্লোরাইড কাগজ নিয়ে একটি গাছের পাতার 
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উপর দিকে ও অপরটি নীচের দিকে দেওয়া গেল । এবার মাইফা দিয়ে পাতা 
ছুটি ঢেকে দেওয়া হলো । কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাবে যে, নীচের 
পাতাখানি ঈষৎ লালচে হযেছে কিন্তু উপরের পাতাটি নীল রয়ে গেছে তখনও 
লাল্চে হয নি। 

পাত। দিযে জল বার করে দেওয়ার সাথে সাথে কোষের মধ্যস্থিত কোষ- 
রস ঘন ভয়েযায়। এখন এই কোষরস নিকটস্থ জাইলেম ( হ্য1০1 ) থেকে 
জল গ্রহণ করে। জাইলেম জল পায শিকড় থেকে । সুতরাং যে জল বার 
হয়ে যায হার শুন্য স্থান পূরণ করে শিকড় থেকে জল এনে । গাছের দেহে 
বছু মেসোফিল কোষ থাকে--সবার যখন জলের প্রযোজন হয তখন শিকড় 
থেকে জল টেনে নেয। একে বলে প্রশ্বাস প্রবাহ । 

প্রশ্বাস নির্ভর করে না বুদ্ধি পাষ--(১) আলোর শহযোগে প্রবাহ 
বাড়ে। আলোর তেজ যত বাড়বে ততই প্রবাহের বেগ বাবে । (২) 
বাতাসের জলকণ! বেণী£থাকলে এই প্রশ্বাসের বেগ বৃদ্ধি পাবে। (৩) 
উত্তাপের সঙ্গে প্রবাহের বেগ বৃদ্ধ পায। যন উত্তাপ বাড়বে ততই প্রবাহ বৃদ্ধি 
পাবে। (৫) চাপের তারতমা অনুসারে প্রবাহের হাস বৃদ্ধি হয। (৫) 
বাতাসের বেগ বৃদ্ধি হলেও প্রবাহের গতি বাডে। 

এই প্রবাহের গতি ইচ্ছান্সপারে কমান যায । (১৯) ছ্েট ছোট পাতার 
স্ষ্টি হলে । (২) দেহে ল্যাটেক্স ব1 রসের স্ষ্টি হলে । (৩) পাতাগুলি কাটায় 
পরিবতিত হলে। (৪) কিউটিকেলগুলো! পুরু ও স্টোমাটাগুলি বা পাতার 
ফুটাগুলি গর্ভের মত করে । (€) সবার উপর পাতাগুলি মুড়িযে দেয় | 

প্রশ্বাস গাছের নিতান্ত গ্রযোজন। কারণ এই পদ্ধতি দিযে গাছ দেহ 
থেকে অপ্রয়োজনীয় জল বার করে দেয়। কোষরসসমূহ ঘনীভূত হয়ে গেলে 
নীচের দিককার জল টানে, এর ফলে একট। টানা ক্রিয়া (5০0০7. ) কাজ 
করে, পাতার খাগ্ক তৈরীতে কীচ! মাল হিসেবে জল ব্যবহৃত হয়। সবার 
উপরে গাছকে ঠাশা! রাখে । 


গাছ ও জল $& 


ক্ষয়সাধন- প্রাণিই হউক আর গাছই হউক প্রত্যেকের দেহে অনবরত 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে । আর এরই ফলে দেহের মধ্যে 
নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আর এই ভাঙ্গাগড়ার ফলে 
কোবমধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজমও ভাঙ্গছে আবার জোড়া লাগছে । এরই ফলে 
ব্ অপ্রয়োজনীয পদার্থ তরী হয এবং তার! শরীর থেকে বার হয়ে আসে । 
আর এর ফলে বহু শক্তির অপচয় হয়। এই ভাঙ্গাগড়! ব্যাপারটিকে বলে 
ক্ষষসাপধন ও ক্ষষপূরণ পদ্ধতি । 

একটা! পদ্ধতিতে দেহের মধ্যে সব জিনিষ গড়ছে । তাকে বলে গঠন 
পদ্ধতি (৪1581901190) ) আর একটি পদ্ধতিতে ভাজছে তাকে বলে ক্ষয়সাধন 
€(০8901190) )। গঠন পদ্ধতির মারফৎ যে সমস্ত পদার্থ গঠিত হয় তারা 
গাছের বিভিন্ন অংশে যুক্ত হযে গাছের মধ্যে রয়ে যায । গঠন সাধনের একটি 
খুব বড জিনিম দেতেতে শর্করা উৎপাদন কর।। একে বলে স।লোক অস্ুশ্রেষণ 
(71069551)059519 ), তৈলজাতীয পদার্থ সম্পাদন1 ইত্যাদি । ক্ষযসাধন 
পদ্ধতির মাধ্যমে নানাজাতীয় মির জৈব পদার্থ ছোট ছোট সরল পদার্থে 
পরিণত হয়| এদের মপ্যে প্রধান হল হজমক্রিযা (15 5৮০91, ) বা 
শ্বাস-প্রথাস (19501180017) | 

যে পদ্ধতিতে গাছ পাতা আলোর সাহায্যে বাতাসের 00৪ ও মাটি 
থেকে টেনে আনা জলের সহযোগে থাগ্য প্রস্তুত করে তাকে বলে আলোক 
সংশ্েষণ। আমর1 অগ্নি সহযোগে খাগ্য তৈরী করি। তেমনি গাছও কৃর্ষের 
আলোতে থাছা তৈরী করে পাতায়, কযেকট! ক্ষুদ্র গাছ ছাড়া, প্রতি গাছের 
পাতায় সবুজকণ৷ থাকে (00101901751) | সজীব কোষের মধ্যে তেল। পদার্থ 
হিসাবে প্রতিটি কোষে সবুজকণ! থাকে । কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, 
নাইট্রোজেন ও ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রণে একট! মিশ্র যৌগিক পদার্থ। অনেক 
সময় লৌহ্র উপস্থিতিতে এই সবুজকণা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়। 
ক্লোরোফিলকে দুরভাঙে ভাগ করা যায়। (১) সবুজকণা ক (নীলসবৃজ ), (২) 


ই&৬ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


আর সবুজকগ| খ ( হলদে সবুজ )। এতে থাকে ছুই রকযের হলুদক্ষণা, নাম-_ 
ক্যারোটিন ও জ্যান্তোফিল। এমাইল এলকোহল সহযোগে সহজে গাছ থেকে 
সবুজকণা-দ্রব হয়ে উত্তাপ সহযোগে নিফাশন্$করা যায়। সবুজকণার প্রধান 
কাজ শর্করা জাতীয় জিনিষ প্রস্তুত কর । 

গাছের বৃদ্ধি-_আমরা জানি প্রাণীমাত্রেই বৃদ্ধি পায়। আর এট! 
প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য । প্রাণীদের সর্বাঙ্গ ব্যেপে বৃদ্ধি পায়। কিন্ত গাছের বৃদ্ধি 
একট জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে। গাছের বৃদ্ধির জন্ত নিয়লিখিত দ্রব্যগুলি 
প্রয়োজনীয় | 

(১) খ্বাস্ভ, খাছ্ের বিশেষ প্রয়োজন । কারণ খাগ্ধের প্রভাবে 
প্রোটোপ্লাজম'তৈরী হয় ও কোবপ্রাচীর প্রস্তত হয় । 

(২) জল- বৃদ্ধির জন্ত প্রয়োজন জল | জল দিয়ে প্রোটোপ্লাম্জম তরী হয় 
আর জলের লহযোগে অন্থান্ খাগ্ভ আসবে মাটি থেকে । 

(৩) অব্সিজেন-_অক্সিজন গাছের দেহের মধ্যে জারক প্রথার সাহায্যে 
শক্কি দেবে। 

(8) উপযুক্ত উত্তাপ- উত্তাপ পরিমাণমত হওয়ার প্রয়োজন । কারণ 
খুব উত্তপ্ত স্থানে বা ঠ1গ। জায়গায় ভাল গাছ জন্মে না। 

(৬) আলো _প্রোটোপ্লাজমের সকল অবস্থার জন্ত আলোর প্রয়োজন । 

গাছের বৃদ্ধি কোন নিয়মমাফিক প্রথায় চলে না। প্রথমে বুদ্ধি মন্থর থাকে 
পরে বৃদ্ধি পায়, শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পেয়ে আবার মন্থর হয়ে যায়, পরে 
আবার একদম থেমে যায়। যতদিন বৃদ্ধি পায় ততদ্রিন একে বল! হয় বুদ্ধি- 
কাল। এই বৃদ্ধিকালের মধ্যে আবার দিবারাত্রি হ্থাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিও 
কম-বেশী হয়। এট! খুব বেশী লক্ষ্য কর! যায় শিশু কাণ্ডে। কৃর্যান্তের 
থেকে বুদ্ধি সুরু হয় আর সারারাত বৃদ্ধি চলে, সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে যব 
থেকে বেশী বৃদ্ধি পায়, তারপর হুর্ষের আলোকে হঠাৎ বৃদ্ধি থেমে যায। 
গাছের আগাটাই কেবল বৃদ্ধি পায়। এপেক্স-এর তলায় থাকে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
অঙ্গার আত্তীকরণ ও শ্বাসপ্রশ্বাস 


(08100010 29511001196101) 2100 12910118610) 


অঙ্গার আতন্তীকরণ-__প্রাণীমাত্রেই খা কারণ তাদের বৃদ্ধি আছে। কিন্ত 
কেমন করে খায়? গাছের তো প্রাণীদের মত দাত নেই। শ্বেতসার ও শর্কর। 
জাতীয় পদার্থ থেকে দেহের কোষমধ্যস্থিত ক্লোরোপ্নাষ্ট জল ও কার্বন ডাই- 
অক্সাইড সহযোগে খাছ প্রস্তুত করে গাছেরা খায। অবশ্য খাগ্য-প্রস্ততের জন্য 
দরকার আলোর । (এ সম্ন্ধে আগেই আলোচনা কর! হয়েছে )। 

আলোক-সংগ্লেব গাছের সবুজ অ'শের একচেটিয়া । মাটির উপরের 
সমস্ত সবুজ অংশ অঙ্গার আত্তীকরণ করলেও, চ্যাপ্টা পাতাই হলে এর প্রকৃষ্ট 
স্বান। ইহ! নির্ভর করে পাতার আকার, পাতার বেধ এবং হ্র্যের আলোর 
পরিমাণের উপর | কোষের মধ্যে থাকে ক্লোরোপ্রাষ্ট । এই ক্লোরোপ্রা&-_ 
হর্ষের আলোক থেকে শক্তি টেনে আনে । তারপর গাছের দেহে নানা 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই শক্তি রাসাধনিক শক্তিতে পরিণত হয। 
তখন এই শক্তি শ্বেতসার ও শর্করাকে ভাঙ্গতে পারে। 

যে পরিমাণ আলো গাছের পাতায পডে তার মধ্যে কেবলমাত্র **৩%-_ 
৫% পরিমাণ গাছ কাজে লাগায় । পৃথিবীর উপরিভাগে সবুজ গাছই কেবল- 
মাত্র হুর্য থেকে উত্তাপ সংগ্রহ করে আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে 
পরিবন্তিত করে এবং জমা করে রাখে । যদি গাছ নিজের দেহে শক্তি জম! 
করে না রাখতে৷। তবে পৃথিবীতে মান্থষের বাস অসম্ভব হয়ে পড়তো । 
রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মানুষ অনেক দ্রব্য উদ্ভাবন করে চলেছে, জেনেছেও 
অনেক। কিন্ত আঙ্জও পর্যস্ত মাহুষ পরীক্ষাগারে এক অণু শর্করা তৈরী 


করতে পারেনি--00% 0 থেকে । গ্রহ থেকে গ্রহাস্তরে চলেছি, উপগ্রছছে 
১৭---(১ম) 


২৫৮ ক্লষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


বাসোপযোগী জমি বিক্রী হয়ে গেল কিন্ত মাল্ষের সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
আজও পরীক্ষাগারে এক অথু শর্কর! তৈরী করতে পারেনি, যেদিন পারবে 
সেদিন খোদার উপর খিদমদগারীতে মানুষ এক পা! এগিয়ে যাবে । 

পন্ধতি- মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে গাছ জল টেনে নিষে কাণ্ড ও 
শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে পাতা এনে জমা করে। পাতার উপর যে সমস্ত 
ফুট! থাকে ভিতরের চাপে তাদের মুখ খুলে যায এবং এই ফুট দিয়ে 005 
ভিতরে ঢোকে । 008 থেকে নলের সহযোগে কার্বনিক অন্ন (0৪1৮0171০ 
8০1৭) তৈরী হয এব* কোষ্প্রাচীরকে প্রবেশ্য অবস্থায পরিবতিত করে। 
স্র্যের আলোর সংযোগে ৬ অণু 003 ও ৬ অণু জল মিলিত হযে শর্কবা 
তৈেবী করে। 

60০5-+67:0-+ উত্তাপ (৬৭৪ ক্যালোরি )- 08701300+ 60). 

প্রথমে 00০+ 7207 07750 ফেরমালডিহাইড )+-09. 

ফরমালডিহাইড বিষাক্ত, সেজন্য অতি শ্রীঘ্ই ৬ অণু নিজেরা যুক্ত হযে পড়ে, 
তৈরী করে 6070 -1051715081। তারপর আবার আলোকের অভাবে 
ক্লোরোপ্রাষ্ট সহযোগে শ্বেতসার তৈরী হয। 

(0061715099)10- (57500) 07 (00817010095) 1 শ্বেতসার | 

দিনের বেলায় সর্ষের আলোকে শর্র! প্রস্তুত করে আর রাতের বেল! 
আলোবিহনে এই শর্কর শ্বেতপারে পরিণত হয়। সব থেকে আশ্চর্যের 
বিষষ কোনমতেই ফরমাঁলডিহাইড মধ্য অবস্থায ঠ5রী করা যায না, খুব 
সম্ভবতঃ এই সমযে কোন ফসফরাস জাতীয মিশ্র পদার্থ তৈরী হয। খুব 
সম্ভবতঃ গাছের পাতার মধ্যে ০০৪ ঢুকে ০ও 0০2তে ভেঙ্গে যায এতে 
অন্গুপাত থাকে 0 £02-91 অনেকে বলেন 005 অক্সিজেন এনে দেষ 
কিন্ত দেখা যায় জন থেকে অপ্িজেন পাওষা যায়, স্কুতবাং আলোক-সংশ্লেষকে 
জারক ও বিজারক (9%199007--124500017) প্রথা বল। চলে। কারণ 
0০০0৯ থেকে 0: চলে যাচ্ছে সেইজন্য বিজারক প্রথা বলা চলে। 
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0০0১+4750-07১0+ 37504 05. 

পণ্ডিতের! স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই পদ্ধতিতে ফরমালডিহাইড 
তৈরী হয় ন| ; তবে 02510801017 ও 16000001) সমভাবে কাজ করে। 
« . [আলোক-সংগ্লেষখ জাবক ও বিজারক প্রথা 0০05 ও 7209 এর 
সংযোগে চলে । আজকাল সকলে এই মতের বশবর্তী যে চঃ স'গ্রাহক যে 
কোন মিশ্র পদার্থ এই কাজ চালাতে পারে । 0750 ফরমালডিহাইড 
নয উহ! এক জাতীষ অতি সাধারণ শর্করা মাত্র | ] 

পররীক্ষ1__একট! বিকাবেব অর্ধেক জল ভণ্তি করে কতকগুলি জলজ 
গাছ তার মধ্যে নেওয। হলো! এবং একটা ফৌদেল দিযে গাছটাকে ঢেকে 
দেওয! হলো। ত্র ফোদেলেব মাথায একটা পরীক্ষা নালী জল ভর্তি করে 
উপুভ কবে দেওয়া গেল” দে! যাবে ধীরে ধীবে বুদ্ব'্র উঠে আসছে এবং জল 
নেমে যাচ্ছে। এইভাবে সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায যে এটা 021 যদি 
কলের জল দেও হয তবে 005 অভাবে 02 নিষ্কাশিত হবে না। 

আলোক-সংশ্লেষ কযেকটি আভ্যন্তরিক ও বাহক 

বিষষের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে বাতাস 
থেকে 0০02, জলের সরবরাহ, আলে! ও উত্তাপ 
প্রধান। এদের সমবেত চেষ্টায আলোক-সংশ্রেম 
ঘটে, আব আভ্যন্তবিক বস্তু হলে। ক্লোরোফিল। 
এগুলে! ক্লোরোপ্লাঞ্টের সবুজ রঙ উৎপাদক । 

০০,-বাতাসে খুবই অল্প পরিমাণ এই 
বাম্প থাকে । প্রায় ১০১০০০ ভাগে ৩ ভাগ মাত্র । 
অনেক সময শিল্পাঞ্চলের বাতাসে ০০5 একটু 
বেশী পরিমাণে থাকে । কিন্তু গাছের দেহে যে পরিমাণ কার্বনজাতীয় পদার্থ 
আছে তার অর্ধেক গাছ পায এই ব1তাস থেকে ; 005 ব্যতিরেকে আলোক- 
সংশ্লেষ সম্ভব নয়। 





২৬ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


পরীক্ষা-_অঙ্গার বাপ (০02) ব্যতিরেকে আলোক-সংক্লেষ হতে 
পারে না । একট। বোতলে কিছু কস্টিক গৃটাশ নিযে ভাল করে ছিপি এ'টে 
তার পর পাতার একটি অংশ 
বোতলের মধ্যে দিযে দেওয়া হলোঃ * 
পরে ভাল করে এটে দেয়া হলে] । 
এইবার ভাল করে মোম দিয়ে ফুটা 
ফাটা এ'টে দেওয়া হলো! । সারাদিন 
বোতলটি সর্ষের আলোতে রাখা 
হলে! । বাহিরের অংশে বাতাস থেকে 
005 নিয়ে গাছের কাজ চলে। 
কিন্ত ভিতরের অংশে 0095 বাষ্প 
কস্টিক পটাসএর সঙ্গে ক্রি করা 0০0১ এর অভাব হলে! । দেখ] যাবে 
দুই অংশের রঙ বিভিন্ন। 

জল-সরবরাহ--এর বিশেষ প্রযোজন আছে। কারণ এর সহযেগে 
শর্করা] তৈরী হয। এর পরিমাণ কম হলে আলোক-সংশ্লেষের পরিমাণ 
কমে যায। 

আলোক- হর্যের আলে। দ্রেয উত্তাপ। যতটা পরিমাণে আলোক 
গাছের পাতায পড়ে সমস্তট! অবশ্য গাছের কাজে লাগে না, কিন্ত গাছ সার! 
দেহে এইগুলি জড়ো। করে রাখে । সূর্যের ৭টি রঙের মধ্যে লাল ও নীল 
রঙ ক্লোরোপ্লা্ট অনায়াসে ধরে ফেলে । উচ্চ জাতের গাছের দেহে 
আলোক ব্যতিরেকে ক্লোরোফিল তৈরী হয় না, কিন্ত অনেক ছোট ধরণের 
গাছ আছে যারা সর্ষের স্তিমিত (180559) আলোতে কাজ চালিষে 
নিতে পারে । 

উত্তাপ- সকল উত্বাপে আলোক-সংশ্লেষ চলতে পারে, তার মধ্যে 
৩৭০সে. উত্তাপ এই আলোক-সং্গেষের প্রধান সহাযক। 
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ক্লোরোফিল-_গাছের দেহে সবুজ কণ! আছে, যার জন্য একে সবুজ 
দেখাষ এবং এর মধ্যে থাকে কোষের প্রাসটিড। এটা একটা! যৌগিক মিশ্র 
.পবার্থ। এরা প্রক্কৃতভাবে দুইটি জিনিৰ মিশ্রণে তৈরী হয়েছে ক্লোরোফিল 
£-এর রঙ নীলে সবুজ আর ক্লোরোফিল ৪-এর রঙ হলুদ! সবুজ। এই 
হলদে অংশটিকে বলে ক্যাবোটিন। এলকোহলের সঙ্গে ফিলিয়ে ফুটিয়ে গাছের 
থেকে ক্লোরোফিল বার কর! যায | 

গাছেও প্রোটিন পাওয়া যাষয। এরা প্রোটোপ্লাজমের বিশেষ অংশ । 
কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ছাড়! এতে আছে নাইট্রোজেন । অনেক 
সময সামান্য পরিমাণ সালফার ও ফসফরাস পাওয! যাষ। সবপদার্থে একই 
জাতীয় প্রেটিন থাকে না। গমের প্রোটিন 0885, 71068) [196৭ 08:8১ 957 
ভূট্টা--078৪, [11519 1৪4১5, মাটি থেকে সংগ্রহ করে 9. টি. চ. 
সালফেট, নাইট্রেট ও ফসফেট আকারে এবং জাইলেমের মাধ্যমে উপরে 
টেনে নিয়ে আসে । আলো ব্যতিরেকে পাতায় শর্কব1! থেকে প্রোটিন তৈরী 
হতে পারে । শেষ পর্যস্ত এমাইনে। এসিড তৈরী হয। প্রোটিন এমাইলো 
অগ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়। 

বিশেষ প্রকার খাস্ভগ্রহণ পদন্ধতি-_- এতক্ষণ পর্যস্ত আমর! শ্বাবলম্বী 
জাতের গাছের থাগ্চ আহরণ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম । আরও অনেক 
রকমের গাছ আছে যার! খাছ নিজের! তৈরী করে ন!। 

পরভোজী (98785165) অন্ত গাছের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অনেক 
ফ্যাঙ্গাস জাতীষ বীজাণু আছে তারা সুস্থ বল 'প্লাছের বিশেষ ক্ষতি করে, তারা 
খুব সরু, তারের মত (8112761,0 অন্ত গাছের দেহে এগুলি ঢুকিয়ে দেয় এবং 
তার দ্বার! খাগ্ধ টেনে নেয়। সপুষ্পক পরভোজীতে ক্লোরোফিল থাকে নী 
স্ুতরাং তার! সম্পূর্ণভাবে অন্ত গছের আতিথেয়তার উপর নির্ভর করে গড়ে 
উঠে, যেমন বায়্রেশিয়া। আর এক রকম গাছ আছে তার অন্ত গাছের 
শাখ। জড়িয়ে গড়ে উঠে। এদের থেকে এক জাতীয় সরু শিকড় বার হচ্ষ» 


২৬২ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


তার দ্বার তার! গাছ থেকে খাদ্য টেনে নেয় । এই শিকড়গুলিকে বলে 
আকর্ষক (09500119) । 


আর এক জাতের গাছ আছে তার! সবুজ নয়। তার! অন্তান্ত পচা 
ডালপালা থেকে খাগ্য সংগ্রহ করে । যেমন মোল্ড বীজাছু ও ব্যাঙের ছাতা । 
এর! পচ! পদার্থ থেক্ষে খাছ সংগ্রহ করে । আর এক জাতের সবুজ পরভোজী 
আছে যার! আধপচ1 ডালপাল। থেকে থাগ্য সংগ্রহ করে। 


সিমবায়োসিস--যখন দুই বা ততোধিক বিভিন্ন বীজাণু একত্র মিশ্রিত 
হয়ে কাজ করে তথন তাকে বল! হয় সিমবায়োসিস্‌ পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে 
বীজাণু শিকড়কে আক্রমণ করে এবং সেখানে একটু ফুলে উঠে । সেখানে 
বীজাণুর সংখা! বুদ্ধি পায়। এর! নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন জাতীয মিশ্র 
পদার্থে পরিণত হতে সাহায্য করে । এর] কেবলমাত্র বাতাস থেকে বৈ টেনে 
আনতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন সরু রোম (০০০ 102115) 1 বনের 
মধ্যে এক জাতীয় গাছ দেখ যায় যাদের শিকড়ের চারিদিকে ফ্যাঙ্গাস জাতীয় 
বীজাণু শিকড় ঘিরে রেখে দেয়। এই সব শিকড়ে রোম থাকে না। এদের 
থাকে ফ্যাঙ্গাস জাতীয় হাইফা। এরা এই রোমের কাজ করে। এদেরকে 
বল! হয় মাইকোরিজ|। 


অনেক গাঁছের এই নডুলগুলো৷ একটু লাল দেখা যায়। অনেকে বলেন 
এর মধ্যে হেমোপ্লোবিন থাকায় এমনি রঙ হয়েছে। 


খাস্ত সঞ্চালন- জলের সঙ্গে অন্ান্থ দ্রব্য মিশ্রিত হয়ে শিকড়ের সাহায্যে 
গাছের দেহে ঢুকে পড়ে তারপর নানা জাইলেমের মাধ্যমে পাতায় নীত হয় 
এবং এখানে খাঞ্ঠ প্রস্তত হয়। গাছ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য তৈরী 
করতে পারে । তখন অতিরিক্ত খাগ্য ভবিষ্যতের জন্ত জম করে রাখে । 
যখন প্রয়োজন হয় তখন এই জমানো! খাদ্ভ গাছ গ্রহণ করে । সুতরাং খান 
চলাচলের একটা পথ থাকা দরকার | অতি সাধারণ সহ্জ-দ্রব খাদ্ভ সহজেই 


অঙ্গার আত্তীকর্ণ ও শ্বাসপ্রশ্বাস ২৬৩ 


অদ্রব হয়ে পড়ে এবং এক জায়গায় জমা হয় । অনেক সময় শিকড় শ্মীত হয়ে 
খাগ্য জম! রাখে, অনেক সময় বীজে খাদ্য জমা থাকে । 

খাছ মিশ্র যৌগিক অবস্থায় জম! থাকে । যেখাগ্ত গাছ খেতে পারে ন! 
তাকে আবার সহজ তরল অবস্থায় পরিবতিত করতে হয়। এই সহজ সরল 
অবস্থায় পরিবর্তন করাকে গাছের হজম শক্তি বলা হয়। যেমন শ্বেতসার 
পুনরায় আলোক মাহাযো শর্করাতে পরিণত হয। জলের মহযোগে বিভিন্ন খাচ্য 
খাগের রাসায়নিক পদার্থে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন একে বল! হয় হজম পদ্ধতি 
(01585099) । জলের সহযোগে এট! সম্ভব হয়। আর এই জল গাছপায় 
বিভিন্ন ০0250 বা উৎসেচক থেকে । এই উৎসেচকগুলি সহজেই মিশ্র 
যৌগিক পদার্থ ভেঙ্গে সরল ও সহজ পদার্থে পরিণত করতে পারে । এদের 
মধ্যে কয়েকটি সহজ উৎসেচক হলে।-(১) ডায়াসটেজ। এর! শ্বেতসারকে 
শর্করাতে পরিণত করে (২) প্রোটেজ_এর! প্রোটিনকে এমাইনে। এসিডে 
পরিবন্তিত করে । (৩) লাইপেজ--চবিকে চবি জাতীয় অন্নতায় পরিণত করে। 

শ্বাস ও প্রশ্বীন ( [২০5119000 )_জীবনের বিভিন্ন শংকর জন্য 
প্রাণীমাত্রেই খণী কুর্যের কাছে। অঙ্গার আত্তীকরণের সময় সুর্য থেকে 
শক্তি টেনে নিয়ে গাছের বিভিন্ন অংশে জম! করে রাখে । শ্বাপ প্রশ্বাসের 
সময় স্থিতিশীল শক্তি (6090500181) চলমান (&17500০) শজিবিত পরিণত 
হয়। পাতায় যে ছিদ্র থাকে, সেই ছদ্রের মারফতে পাতার মধ্যে 
অক্সিজেন ঢুকে পড়ে তারপর সেখানে থেকে বিভিন্ন কোষ মধ্যবর্তী স্থানের 
মধ্য দিয়ে জীবন্ত কোষের নিকটে আসে । এরই ফলে শর্কর1 ভেঙ্গে 502 ও 
জলকণার স্ষ্টি হয়| 

(0617120)8 +6002 76005 +6750-+ শক্তি ৬৭৪ ক্যাঃ। 

কেবলমাত্র শর্করা নয়, এ ভিন্ন অন্তান্ত পদার্থও এই লময়ে অক্সিজেনের 
সহিত ক্রিয়। করে 1005 ও অন্ঠান্ত বাম্প পাতা থেকে বার হয়ে যায়, রাত্রিতে 
যখন পাতার ছিত্রগুলো বন্ধ থাকে তখন বিভিন্ন বা্প একে ন্সন্কে পরিবর্তন করে । 


২৬৪ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাস একটি জৈবিক প্রক্রিয়। যেট! সব সময় প্রাণীযাত্রতেই 
দেখা যায় এবং এর প্রভাবে শর্করা ওভঙগে যায় বা অন্তান্য যে সমস্ত শক্তি 
অন্তনিহিত আছে সেগুলি নির্গত হয। এ শ্বাসপ্রশ্বাস-পঞ্ধতিতে গাছ 
অক্সিজেন টেনে নেয় ও 0025 নির্গত করে । এটা একটা রাসাযনিক পদ্ধতি 
যার প্রভাবে শক্তি নির্গত হয় এবং যার উপর নির্ভর করে, জীবনের যাত্রা! 
সুরু হয়। 

রাত্রি দিন গাছের শ্বাসপ্রশ্বাস চলে । তবে গাছের শিকডের আগায, কচি 
ড'টার ডগায ফুল প্রভৃতিতে এর কাজ তীব্রতর হয়। দিনেরবেলা শ্বাসপ্রশ্বাস 
থেকে অঙ্গার আতন্তীকরণ ও আলোক-সংশ্লেষণ বেশী পবিমাণে হয। কিন্ত 
অঙ্গার আত্বীকবণে যে অক্সিজেন নির্গত হয তা দিযে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না। 
কিন্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে যে পরিমাণ 008 নির্গত হয সেই পরিমাণে বাষ্প 
আলোক-সংশ্লেষে কাজে লাগে ও ফলে দেখা যায দিনেরবেল শ্বাসপ্রশ্বাস 
সম্পূর্ণভাবে আলোক-সংশ্লে্ষেব প্রভাবে ঢাকা পড়ে যায় কিন্তু রাত্রিতে এব 
প্রাধান্ত থাকে! 

প্রমীণ--কতকগুলি অঙ্কুর যোগ্য বীজ ও ফুল একটি ফ্রান্কে নেওযা! গেল। 
কোন রকমে যেন সবুজ কোন অংশ এর মধ্যে না 
থাকে । এইবার ভাল করে ফ্লাস্কের ছিপি খাট 
হলো। এইবাব ১২ কস্টিক পটাশ যষ্টি এব 
মধ্যে দেওয়া! হলো। সামান্ত তুলাব টুকরাও 
এর মধ্যে দেওযা! হলো যেন এগুলিকে আটকে 
রাখে। এইবার উপুভ করে একটি কাছের নল 
এই ছিপির মধ্য দিষে নিয়ে পারদপূর্ণ কাচের পাত্রে 
এনে মিলিয়ে দেওয়া হলো । কষেক ঘণ্টা পরে 
দেখা যাবে যে পারদ উপরে উঠেছে । পরে দেখা 
যায় যে আরও পারদ উপরে উঠবে। 





অঙ্গার আত্ীকরণ ও শ্বাসপ্রশ্বাস ২৬৫ 


আলোক-সংশ্লেষণ খাসপ্রশাম 
১ এই পদ্ধতি গঠনমূলক । এর )। এই পদ্ধতি ধ্বংসমূলক, যার ফলে 
প্রভাবে গাছে খাবার তৈরী হয। খাগ্য সামগ্রী ভেঙ্গে যায় এবং গাছের 
ওজন কমে যায়। 
২। ক্লোরোফিলের উপস্থিতির উপর ২। রাত্রিদিন শ্বীসপ্রশ্বাস কাজ 
নির্ভর করে। করে চলে । আলোক ক্লোরোফিলের 
উপস্থিতির উপর নির্ভর করে না। 


৩। মলৌর শক্তি জমা করে রাখে । ৩। শক্তি নির্গত হয়। 
৪ | (003 ও জল সহযোগে কার্বো- ৪1 অক্সিজেন সহযোগে জারক প্রথ! 


হাইড্রেট তৈরী হয়। (0%1980017) চলে | 
€ | আলোক-সংশ্রেষের-__ ৫ | (006 [15098 4+602-600+ 
60092 + 6720) 4 2116155 2 6720)4+ 2172165. 

(0৫17160)৪ +60৪. 


গাছের খাস্ঠ-_যদি রাসায়নিক পদ্ধতিতে গাছের কোন অংশ বিশ্লেষণ 
কর] যায়, তবে দেখা যায় এর অনেকট। অংশ তৈরী হয়েছে জল দিয়ে । 


গাছেরা খায় যেমন আমরা খাই | আমরা খাই হাত দিয়ে গাছ খায় 
শিকড় দিয়ে। গাছের দেহ তৈরী হয়েছে কোষের সমন্বয়ে । কোববৃদ্ধির জন্তু 
প্রয়োজন খাছের | 


যদি গাছের কতকটা অংশ নিয়েপরীক্গ! করা যায় তবে দেখ! যায়ঃ এটাকে 
পুড়িয়ে খানিকটা ছাই পাওয়া যায়। এর পরিমাণ শতকর! & ভাগের বেশী 
নয়। এইবার যদি রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ কর! যায়ঃ তবে পাওয়া 
বাবে 8, 05, 118, 65) ৪ 95 5015911 এ বাদে খুব লামান্ত 
পরিমাণে পাওয়া ধাঁবে 1117) 8, 12205 0 10০ ( এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 
আলোচনা করা হয়েছে )। 


২৬৬ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ৷ 
নপের জবণ (80005 5০9100019) 2 


পটাসিষাম নাইউ্রেট ছ70২ ১০ গ্রাম । 

পটাসিযাম ভাই হাইড্রোজেন ফসফেট 7505 ১০ গ্রাম । 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট [890 ৩০ গ্রাম । 

ফেরিক ক্লোরাইড ঢ501১--২।৩ ডপ। 

জল-_ ৬ লিটার। 


উপরিলিখিত ফরমুল] দিয়ে যদি কোন মি তরল পদার্থ তৈবী করে 
সেখানে কোন গাছ লাগান যায তবে গাছ সতেজ হযে গড়ে উঠবে । 


বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাম্প নিষে গাছ গডে উঠবে । যদিও 
বাতাসে কার্বন ডাই-অক্মাইড বা্পের পরিমাণ কম তবুও তাদেব প্রযোজনীয 
প্রায় অর্ধেক কার্বন জাতীয পন্নার্থ এইখান থেকে পাওয়া যায । 05 এবং মূ 
জলের সঙ্গে আসে, আব নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কেবল 095 আসে । এর! গাছকে 
শক্তি দেখ। নাইট্রোজেন থেকে প্রোটিন তৈরী হয। বাতাসে শতকরা! 
৭৭ ভাগ ?বঃ আছেকিস্তু গাছ এর এক কণাও নিতে পাবে না। কোন 
শক্তির প্রভাবে এই বিঃ যখন মাটিতে পড়ে বিভিন্ন প্রক্রিযায গাছের শ্রহণ- 
যোগ্য হয, তখনই কেবল গাছ সেই পদার্থ নিতে পারে । অনেক সময় গাছ 
সালফেট আকারে কিছু সালফার গ্রহণ কবে। প্রোটোপ্লাজম ও প্রোটিন 
তৈরীতে এব প্রযোজন আছে। মাটিতে ফসফেট আকারে গাছ ফসফরাস 
গ্রহণ করে। এর প্রয়োজন আছে নিউক্লিযাস ও প্রোটিন তৈরীতে । 
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল আর প্রোটিন তৈরী করতে সাহায্য করে। 
যদি গাছের শরীরে অন্তার পরিমাণ বেশী হযে বায তবে ক্যালসিযাম 
তাকে নিবপেক্ষ করে। লোহ1 কোন মিশ্র পদার্থ তৈরীকরে লা কিন্ত 
অনেক মিশ্র পদার্থ তৈরী করতে সাহায্য করে। লোহা না থাকলে গাছের 
রস শুকিয়ে যাঁষ। 


অঙ্গার আত্ীকরণ ও শ্বাসপ্রশ্বাম ২৮৭ 


জল-লিক্কাশন (::5:098:80০:)- নিজের প্রয়োজনমত গাছ জল 
গ্রহণ করে, তারপর বেশী জল পাতার উপরের ফুটা দ্রিয়ে বেরিয়ে যায়। এই 
পদ্ধতিকে বলা হয জল-নিষ্কাশন | পাতার ফুট! দিযে বেশীর ভাগ জল বার হয়ে 
যায। রাতের বেল। শর্করা থেকে শ্বেতসার তৈরী হলে জল নিষ্ষাশিত হয়। 

বৃদ্ধি ও গতি (0100 &. 0506]00200 )--জীবনের একটি প্রধান 
লক্ষ্য হলে! বুদ্ধি। এটা একটা মিশ্র যৌগিক পন্থামাত্র। অনেক মময় 
দেহের মধ্যে যে সমস্ত খাছজাতীয পদার্থ আছে সেগুলি ভেঙ্গে যে শক্তির 
উত্তব হয, তারই ফলে গাছের বৃদ্ধি হয। গাছের দ্রেহে ভাঙ্গন ও গঠন 
ক্রিষা সমভাবে চলে । বল! যেতে পারে বৃদ্ধি হলো-স্থাধীভাবে গাছের 
কোন অংশ বৃদ্ধি হওয়া । বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ওজন বাড়ে। অবশ্য ছুই 
এক জ।যগায ওজন হাসও পাষ। 

যে সমস্ত ক্ষুদ্রাকারের গাছ আছে তাদের বৃদ্ধির ফলে কযেকটি কোষ 
কেবলমাত্র বৃদ্ধি পা । তিনটি অবস্থার মধ্যে সে বুদ্ধি পায। (১) গঠন 
অবস্থা__এই অবস্থায সংখ্যা! কোবের বৃদ্ধি হয। গাছের ডগ, শিকড়ের আগা 
বাড়ে। (২) দেখ্য অবস্থা এই অবস্থায কোষ আকারে বাড়ে। ফলে 
ভ্যাকুযোলের বুদ্ধি হয । এইটাই হলে! সকর্মক বৃদ্ধির স্থান। (৩) পরিণত 
অবস্থা-_এই অবস্থায কোবগুলি পরিণত হয । 

গাছের বৃদ্ধি খুব ধীরে ধীরে হয। তবে লাউয়ের ডগ! বা কুমড়া গাছের 
ডগ! দেখলে বেশ বোঝ! যায। বাশ গাছ খুব তাডাতাড়ি বৃদ্ধি পায। 
অক্সোনিমিটার যোগে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি ধরাফ। 

গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন . 

জলকণা_ _কোষএর জল যে পরিমাণ ঘনীভবন হবে সেই পরিমাণে জল 
প্রয়োজন হয়। এ, ভিন্ন খাত এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে বয়ে নিয়ে যাওয়ার 
জন্ত জলের প্রযোজন। সেজন্য দেখ! যায় যেখানে মাটিতে বেশী জল আছে 
সেখানে গাছ খুব ভালভাবে লতাপাতায় পুর্ণ হয়। 


হ্৮ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


মাঁটি_যাটি ভিন্ন অন্য কোন স্তরে ভালভাবে গাছ বেড়ে উঠে না। 
যে মাটিতে বেশী গাছের খাগ্ভ আছে সেখানে ্গাছ ভালভাবে গড়ে উঠে। 

অকিজেন- শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজন অক্সিজেনের | 

উত্তাপ--এর ফলে গাছের বৃদ্ধি কম বেশী হয়ে থাকে। বৃদ্ধির জন্য 
প্রয়োজন উপযুক্ত উত্তাপ । গাছের বৃদ্ধির জন্ত পরিমিত উদ্ভাপের প্রয়োজন, 
যার নীচে গাছ ভালভাবে বাড়বে না। ৩০০ সে. উত্তাপে গাছ ভাল বাড়ে। 

আলোক-_যদিও প্রাথমিক অবস্থায় আলোক প্রঙাবে গাছের বৃদ্ধি ন৷ 
হয়ে অনেক সময় ক্ষষ্ভি হয় তবুও আলোক ব্যতিরেকে গাছ বাড়তে পারে 
ন|। ইহা শক্তির একমাত্র উৎস। আলোক-সংশ্লেষের সময় শর্করা জাতীয় 
পদার্থে শক্তি জম। করে রাখে । তা ভিন্ন আলোক প্রভাবে” ক্লোরোফিল 
তৈরী হয়। আলোকের অভাবে গাছের বিশেষ বিশেষ অংশ হলদে হয়ে 
পড়ে। ক্রমশঃ খাগ্তের আভারে মরে যায়। 

যত সময় আলে! পাওয়া যায় তার উপর গাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। যত 
লময় গাছ আলোক পাষ, সেই সময়টাকে বল হয় ফটো পিরিয়ডিজম | এর 
উপর ফুল ফোটা নির্ভর করে। কৃত্রিম উপায়ে আলো! কম বেশী করে গাছের 
বুদ্ধি ও ফুল ফোটানে! কম বেশী কর! যাবে । 

হরমোন- ইহা গঠনকারী পদার্থ । এর প্রভাবে গাছের বৃদ্ধি হয়। থাদ্- 
প্রাণের মত সামান্থ পরিমাণ হরমোনের প্রয়োজন হয় গাছের বুদ্ধির জন্য । 
গাছের হরমোনকে অক্সিন বল। হয়। 

স্কা্ানাইজেনশন--বীজ জমিতে ছড়ানোর আগে একটি প্রক্রিয়। করতে 
হয় যার ফলে সেই বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল দেবে। 
এই পদ্ধতিতে বীজগুলো! জলে ভিজানো হয় যখন বীজের অঙ্কুরোদগম হতে 
শর করে তখন জলকণাঁর হ্বাস করা হয়। এইবার এই বীজগুপি পর পর 


খালে। অন্ধকারে রাখ হয় এবং কম ও বেশী তাপ প্রয়োগ করা হয়। এই 
ফী পাঠ ছড়াল তাডাতাভি গাছ ফজ ধরার | 


অঙ্গার আত্ীকরণ ও শ্বামপ্রশ্থা ২৪ 


পাতায় খাদ্য তৈরি হয। সুতরাং পাতায় যে জল থাকে মে জল একটু 
ঘন। কিন্তু রাতের বেলা পায়ু বন্ধ থাকে ফলে ফুটার যুখ খুলে যায় এবং 
এই ছিদ্র মারফৎ জল বার হযেযায়। জলো! জাধগায গাছের দেহের বাকল 
থেকে অনেক সময় জল বার হয। গাছের দেহ থেকে যে পরিমাণ জল বার 
হয ত! ভাবলে আশ্চর্য লাগে । একটা ভুট্টা গাছ যখন বেডে উঠতে থাকে 
তখন এর থেকে প্রাঘ ৫৪ গ্যালন জল বাব হযে যায। 

পন্ধতি_-একটি টবে একটি গাছ নিষে মাটিট! প্যারাফিন দিযে ভাল করে 
ঢেকে দেওয়া হলে । তারপর এই টবশুদ্ধ এ গাছটিকে একটি বেলজার 
দিযে ঢেকে দেওয়া গেল | দেখা যাবে, ২।৩ ঘণ্টাব মধ্যে বেলজারের ভিতরের 
দিকে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে। 

এই জল নিষ্কাশনেব সময জলের উ্ধমুখী 
একটি গতি হয়। 

প্রমাণ_-চওডা মুখ বিশিষ্ট একটি 
কাচের বোতল নেওয়া গেল | এর সঙ্গে যুক্ত 
আছে একটি কাচের নালী ; কাচেব নালীটি 
উপযুক্তভাবে দাগ কাট। ও মুখটি ভালভাবে 
ছিপি দিষে আট! । এইবার একটি শিকড 
শুদ্ধ গাছ তুলে নিয়ে ভাল করে ধুযে ছিপির 
মধ্যকার ফুট! দিযে এ কাচের নালীব 
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মধ্যেবসিয়ে দেওয়া হলে! | যে সমস্ত জায়গু 
দিয়ে এর মধ্যে বাতাস ঢুকতে পারে সেগুলি ভাল করে এটে দেওয়া 
হলে! | দেখ! যাবে কিছু সময় পর পাশের দাগ কাটা নালী দিয়ে জল নীচে 
নেমে এসেছে । এদিয়ে জল-নিফাশন ও জলগ্রহণের পরিমাণ ঠিক করা খাবে । 
ফাল-নিক্কাশনের পরিনাপ- জল-নিফাশনে বাধা দের্র স্থানীয় বাতাসের 
মধ্যকার জলকণা! | কুয়াশার দিশে জলকণা বাতাসে ৫বশী পরিমাণ থাকা ধা 








২৭৪ রুষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


থেকে জল-নিফাশন কম হয়। আলোর প্রভাবে পাতার ছিদ্রের মুখ বন্ধ ও 
খোলা! হয়। এর প্রভাবেও জল-নিফাশন কম্ধবেশী হয়। উত্তাপ ও বাতাসের 
প্রভাবেও জল-নিষ্কাশন বেণী হয়। আবহাওয়ার চাপের প্রভাবে জল-নিষ্াশন 
কমবেশী হয়। হিমালয়ের উপরে আবহাওয়ার চাপ কম ফলে সেখানে 
জল-নিক্কাশন বেশী। গাছ মাটি থেকে জল 'টানে। স্থৃতরাং মাটির 
জলের পরিমাণের তারতম্যের উপর জল-নিফাশন নির্ভর করে। 
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জল-লিক্কীশনের গতির প্রমীণ-__গ্যানঙ্গের ফটোমিটার নেওয়! হলো। 
ছবির আকারটি লক্ষ্য কর। সমস্ত যন্ত্রটি জলে ভি কর! হলে! । ছোট 
একটি শাখ। কেটে তাড়াতাড়ি & ফটোমিটারের ছিপির ছোট ছিদ্র দিয়ে বঙ্িয়ে 
দেওয়া হলো ৷ সরু নালীটি এমন করে হেলান হলে! যেন একট! বাতালের 
ৃন্বদ এ নালী দিয়ে চলতে পারে। সমস্ত নংযোগগুলো! ভাল করে প্যারাফিন 
দিয়ে এটে দেওয়া হলে! | দেখা যাবে এ বাতাসের বুতব,দটি গাছের টানবার 
শক্তি অনুযায়ী চলছে । 


তৃতীয় অধ্যায় 
উদ্ভিজ্জ বৈশিষ্ট 


€ 500৫ 01 89016210109] (01091806217 26০. ) 


গ্রামিনর 


বাৎসরিক বা আধাঁবাৎসরিক, ওষধি জাতীয। খুব কম সময়ে শক্ত কাণ্ড 
হয কারণ এই জাতীয বাঁশ গাছের কাণ্ড শক্ত। 

কাণ্ড গোল।কার নলাকৃতি, পর্বগুলি যুক্ত, পর্বমধ্যে ভিতরটা ফাপ1। 

পত্র সরল ও বিপরীতধর্মী। পত্রের গোড়। কাণ্ড জড়িযে থাকে, পত্রযুল ও 
পাতার সংষোগস্থলে থাকে একটা লম্বা শিষের মত। পাতার মাঝখানে থাকে 
মধ্যশির1ঃ আর উপশিরাগুলো মধাশিরার গোড়। থেকে বেরিয়ে আগা পর্যন্ত 
সমান্তরলভাবে বিস্তৃত। 

ফুল, পুষ্প মঞ্জরী_ভুট্টার ফুলে স্প্যাডিক্স থাকে। এক একটা ছোট 
মঞ্জরীতে (52175150 ২।৩টি ফুল ধরে, ফুল সাধারণত: উভলিঙ্গ, অনেক সময় 
একলিঙ্গ হতে পারে। 

এগ্ডোপসিয়াম _ষ্ট্যামেন ৩, আর এদের এস্বার বেশ লক্ষ! । 

গাইনোসিয়াম-_কারপেল ১১ গর্ভাশয় বেশ বড়। 

গ্রম- বৈজ্ঞানিক বিশ্লেবণ (706০0003900: )-ধান ঘাস 
পরিবারের অন্তর্গত। ধান, আখ প্রভৃতি অন্ত কতকগুলি ফসল এই 
পরিবারের অন্তর্গত। বাধিক শন্ত-_অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে গাছ জন্মায়, ফল 
দান করে ও মারা যা । ভারতবর্ষে শীতকালে গম চাষ করা হয়। 

২২--৫ পর্যস্ত লম্বা গাছ হয়। অবশ্য বুদ্ধি নির্ভর করে বিভিন্ন জাত ও 
মাটির উর্বরত! শক্তির..উপরে | গমের কাণ্ড গোলাকার । ভিতরটা ফাঁপা 
কেবল গীইটের কাছে শক্ত। কতকগুলি জাতের গমের কাণ্ডের ফাপা 


২৭২ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


নলের মধ্যে কিছু জল থাকে । গাছের শৈশবকালে গাঁইটগুলি ঘন থাকে, 
তারপর গাছ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গাইটের দুষ্তবও বেড়ে যায় 

গম গাছের গোড়। থেকে ফ্যাকড়া (00151) বার হয়। ছ্বুই এক 
জায়গায় দেখ! যায় এই ফ্্যাকড়ার সংখ্যা ৩০--৫০ পর্স্ত হয়ে থাকে। 
অবশ্য এটা নির্ভর করে মাটির উর্বরতা, গাছের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব ও 
অবস্থার উপর। এই ফ্্যাকড়াগুলি গজিয়ে উঠে মাটি নিয়স্থিত গাইটের থেকে । 

ফ্যাকড়াগুলি নানারকমে বেড়ে উঠে। কতকগুলি সোজাভাবে উঠে 
যায় আর কতকগুলি আগে একটু বেঁক! হয়ে বেড়ে উঠে, পরে সোজা 
হয়। আবার কনতকগুলি বেঁকাভাবে বেড়ে উঠে। গমের আর 
একটি বিশেষত্ব, গম পেকে গেলে, গাছের মাথা ভারী হয়ে মাটিতে হয়ে পড়ে 
যায় (19818 )। এটা নির্ভর করে কাণ্ডের দৃঢ়তা, মাটি থেকে 
নাইট্রোজেন টেনে নেওয়! জল টেনে নেওয়ার উপর | রাসায়নিক বিশ্লেষণে 
দেখ! গেছে গাছের আশগুলি (1550০ ) তরলীভূত হওয়ার ফলে গাছের 
সিলিকার পরিমাণ কমে যায় ও গাছ পড়ে যায়। 

গাছের কাণ্ড খুব দীর্ঘ হয়না । আগা থেকে শীষ বেরিয়ে আসে এবং 
শীষে ফল ধরে । শীষ বার হওয়ার উপর আশু ও দীর্ঘতর জাত নির্ভর করে। 
এইভাবে বিভিন্ন জাতের ফসল গড়ে উঠে। 

পাতায় মূলতঃ ৪টি ভাগ। (১) পত্রসীমা। (২) গাত্রাবরণ পত্র 
অর্থাৎ যে অংশ কাণ্ডের গায় জড়িয়ে থাকে । (৩) গাত্র বর্ষাতি অর্থাৎ যে 
অংশ কাণ্ডের গায় জড়িয়ে থেকে জলের হাত থেকে রঙ্গা করে। (৪) 
গাত্রাবরণের পিছনের দিক, যেট! দিয়ে পাতা কাণ্ড আকড়ে থাকে। 

বিভিন্ন জাতের পাতার লীমারেখা বিভিন্ন রকমের। পাতার গোড়া 
দিয়ে প্রায় কাণ্ডের উ অংশ জড়ানে! থাকে । পত্রাবরণের রঙ বিভিন্ন রকমের 
হয়ে থাকে । বৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্ত যে গাত্রাবরণ থাকে সেটা বালি 
বা ধইতে থাকে না। 


উদ্ভিজ্জ বৈশিষ্ট্য ২৭০ 


শীষে ফুল ধরে । লম্বা একট] ডট! কাণ্ডের আগ! থেকে বেরিয়ে আসে । 
থোকা থোক। হয়ে এর গায়ে ফুল ধরে । এক একটিকে বলে স্পাইকলেট | 
একটি গ্ল,মে ঢাকা থাকে ৷ ভাটার উপর একটি গাইটে একটি ফুলগুচ্ছ থাকে 
কিন্ত বালিতে একটি গাঁইটে তিনটি ফুলগুচ্ছ থাকে । কাণ্ড ল্বা হয়ে যে 
অংশে ফুল জন্মায় সেটাকে বলে র্যাচি। ফুলগুচ্ছ একটি অপরটির অন্ঠদিকে 
জন্মায় । এই শীষগুলি (চ২৪০1১15) যবের বেলা একটু চ্যাপ্টা হয় কিন্ত 
গমের শীষ সব সময় গোলাকার | শীষে প্রতি গাইটে একটা পর্দা থাকে । 

ফুলগুচ্ছ বিভিন্ন জাতের বেলাষ বিভিন্ন রকমের হয । কারও গোড়ার 
দ্রিকে ঘন হয আবার কারও ব! আগার ফুল গুচ্ছ আকারের হয। শীষের গাইট 
থেকে যেখানে ফল ধরে সেট! একট] ছোট শিষের মত লম্থা থাকে, একে বল 
হয় অন। এই অনগুলি গোডা থেকে শীষের উপরের দিকে যেতে যেতে ছোট 
হতে থাকে । এর! মাথার কাছে এসে একেবারে ছোট হয়ে যায। বিভিন্ন 
জাতের উপর এই অনের দীর্ঘতা নির্ভর করে । ডুবাম জাতের অনগুলি খুব 
লম্বা! কিন্তু রুটি-গমের অন অতট]1 লম্বা নয। অনবিহীন গম খুবই কম দেখ! 
যায। যেগুলির অন এক পসোর্টমিটারের মত লম্বা তাকে বল! হয 
অনবিহীন আর যাদের এর থেকে বেশী লঞ্ঘা তাদেরকে বল! হয় -অন। 
এদের দীর্ঘতার উপর বিভিন্ন জাত নির্ভর করে । অনের রঙ নানা রকমের 
হতে পারে__কাল, লাল, ধূসর ইত্যার্দি। এগুলি নির্ভর করে আলো, সা 
ও জলকণার প্রভাবের উপর | 

ফুলের তিনটা স্ট্যামেন খাকে- লম্বা এনথার আর স্বত্রবৎ আঁশ | গর্ভকোধ 
মাত্র একটি | ছুটি লোডিকিউল থাকে, একা ফুলটাকে খুলে ফেলে । ফুল 
ধরতে বেশ কয়েক দিন সময় লাগে । প্রথমে মূল গাছে শীষ হয় পরে ফ্যাক- 
ডাতে ধরে । গম ছ্বয়ং গ্রজনিত (56165101125 ) শস্ত । কখনও কখনও 
বিভিন্ন গাছের মধ্যে প্রজনিত হয় । গরম দেশে স্বয়ং প্রজনম বেশী । দেখ! 
গেছে ঠাণ্ড। অঞ্চলে বিভিন্ন ফুলের মধ্যেও প্রজনন চলে । 

১৮--(১ম) 


২৭৪ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


ঘাস জাতীয় ফসলের মত ফ্যাকৃড়া থাকে । অন্কুরোদগমের সাথে পাথে 
শিকড় মাটির নীচে চলে যায়। অস্থা্ীমূল গড়ে উঠার পর স্থায়ীমূল উপন্ন 
হয়। মাটির নীচে অন্ততঃ ২" নীচে অস্থাধীমূল গেলে স্থায়ীমূল গড়ে উঠে । এই 
স্থায়ীমূলগুলি প্রথমে পাশের দিকে ছড়িযে যায়। পরে নীচের দিকে যায। 

ধান__ইহ! ঘাল পরিবারের অস্তভূক্ত। জলাভূমির উপযোগী বাধিক 
ফসল । &' ফু. পর্যস্ত লম্বা! হতে পারে । একট! গাছ থেকে অনেকগুলি ফ্যাকড়। 
বার হতে পারে । মাটির নীচের প্রত্যেক পাতার মুল থেকে ফ্যাকড়। বার হয। 
একটা গাছে ৭০ট! পর্ষস্ত ফ্যাকড়া পাওয়া যায। ফ্্যাকভাগুলি একই গাইট 
থেকে বার হয। গীইটেব অন্তবর্তীস্থান ফাঁপা । কেবল গইটগুলি পূর্ণ ও 
শক্ত । গভীর জলের ধান কেবল জল বাড়ার সঙ্গে লম্বা ঞ্রেডে চলে। 

পাতা অনেকটা গমের মত। কেবল পাতাগুলি লম্বা । মাঝখানে প্রধান 
শিরা থাকে । ফুল পানিফৃল জাতীয়, পাশ থেকে চাপা । লেম! ও প্যালিরেণু 
একই আকারের, সবগুলির অন থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। 
ধানের ফুলের মধ্যে ৬টা স্ট্যামেন থাকে । 

ধান স্বপ্রজনিত ফলল | যদিও বিভিন্ন ফুলের মধ্যে অনেক সময প্রজনিত 
হয়। এর পরাগযোগের পার্থক্য দেখা যাষ--বাতাস, জলকণা ও আলোর 
প্রভাবে । অনেক সময ফুল ফুটবার আগেও পরাগযোগ সংঘটিত হয 
ফলে কত্রিম পরাগযোগ ধানের ক্ষতিকর । বন্য ধানে ফুল ফুটে, এন্থার 
ফেটে যাওষার কযেক মিনিট পরও পরাগযোগ সম্ভব হয না। অনযুক্ত 
ও অনবিহীনতার প্রকারেব উপর নির্ভর করে। দীর্ঘত1 নির্ভর করে 
আবহাওযার উপর । 

ধানের গুচ্ছমূল। গীইট থেকে গোলাকারে বহুমূল বার হয। মৃত পাতার 
গাইট থেকে অনেক মময শিকড় বার হয়। মাটির নীচে ৬"--১৮ ই.-এর মধ্যে 
ধানের শিকড় থাকে । প্রথম তিনটি গাইট থেকে সহাক্রক শিকড় বার হতে 
পারে (89৮53000095) 1 এটা ঘটে মাঠের জল কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে । 
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ধানের অনেক জাত আছে। পারিপা্বিক আবহাওয়ার উপর এর বৃদ্ধি 
নির্ভর করে। উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় ধান ভাল জন্মাষ। এই গাছ নাইফ্রেট 
জাতীষ নাইট্রোজেন থেকে এমোনিযাম জাতীয নাইট্রোজেন বেশী মিতে পারে । 

৮ হাজার ফিট উপরে হিমালযে ধান করা যায় আবার বাংলাদেশের নীচু 
জমিতেও ধান হ্য। বিভিন্ন জাতের ধান বিভিন্ন আবহাওয| সহ করতে 
পারে। কাদামাটির জমিতে ভাল ধান জন্মাযঘ। ধান উৎপাদনের প্রধান 
প্রয়োজন জল। ফলে যে মাটির নীচে জল অন্তান্ত মাটির অপেক্ষা বেশী 
আছে সেখানে ভাল ধান হয। 


ম্যালভেসী (45158০696) 


গ্রাছ-_ওষধি জাতীয়, ঝোপানো বা! বৃক্ষ জাতীয হতে পারে । ভাটায বা 
কাণ্ড হডহড়ে হয । 

পাতা-_-সরল, বিপরীতমুখী, খাঁজ কাটা পত্রমূলে আকর্ষের মত থাকে 
(500016) । 

কুল- সম্পূর্ণ ও নিষমিত, উভলিঙ্গ। 

বৃ্ধি-_€টি মুক্ত । 

পুঙ্পদল-_&টি পাপড়ি সব সমযই ঘুক্ত থাকে তবে কখনও কখনও 
যুক্ত হয। 

এত্ডোসিয়াম_ ষ্্যামেন অনেকগুলি গর্ভদণ্ড উচু-নীঢু আকারের আর 
এতে থাকে একটি লোব। 

গ্বীইনোসিয়াম--কারপেল ৩ থেকে অনেক বেশী হতে পারে। গর্ভাশষ 
বড এবং উপরের তিনটির বেশী কক্ষ থাকে । অমরা (19051308092) 
একপাশ্থায়, ইল লম্বা, প্রিগম! মুক্ত । কারপেলের সংখ্যাঙ্থ্যায়ী দল হয়ে থাকে। 

বীজ- বীজ আঁধার থাকে । 

সাধারণ গাছ- তুলা চেঁড়ন ইত্যাদি । 
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ভূল।_ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তৃত ভূমিব্যেপে তুলার চাষ হয। এই 
তুলা দিয়ে কেবলমাত্র আমাদের দেশের স্বাপড়ের কলগুলি চলে না । পূর্বে এই 
ভুলা বিদেশেও রপ্তানি হতো! । কিন্তু আজ আমাদের দেশের চাহিদা! বেডে 
যাওযার ফলে এখন আর রপ্তানি করা যায না। র 

জলবায়ু ও মাটি__তুলা চাষের জন্য উষ্ণ জলবাধুর প্রযোজন। উত্তাপ 
যেন ৭৭ ফা.-এর কম না! হয। যে সময গাছ বেডে উঠবে সে সমযের মধ্যে যেন 
অন্ততঃ ২০" ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। যে মাটিতে প্রকৃষ্ট পরিমাণে কার্বন জাতীষ পদার্থ 
আছে সেই মাটিই বিশেষ উপযোগী । ঢু ৫'২ থেকে ৭-এর মধ্যে থাকলেই 
চলে। যেখানে একটু বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে প্রচুর পবিমাণে মিশর সার 
দেওয। যেতে পারে । কিন্তু যেখানে কম বৃষ্টি হয সেখান্সে খুব কম সাব 
দেওয়া উচিত । 

তুল1-_ম্যলিয জাত) গাছ (1915০98০ ) সাধাবণতঃ ছুই জাতীয 
গাছ দেখা যায__গসিপিযাম হিরস্ুটাম অ।র গসিপিয়াম বারবাডেন্স। অনেক 
সময় বৎসরের একবার কখনও ছুবাব ফসল দেয। গাছের গুচ্ছ শিকড (6৪) 
২-৪ ফিট পর্যন্ত মাটির নীচে যায। প্রধান কাণ্ড সোজ।, তার থেকে ডাল- 
পাল। বার হয। সাধারণতঃ গাছ ২-৩ ফিট লম্বা হয়। তুল! গাছের সহকারী 
কুঁড়ি থেকে উত্ভিজ্জ শাখা ও ফলের শাখা! বার করা হয। পাতাগুলি 
গোলাকারে সাজানো | পামেট এবং ৩১ ৫১ ৭১ এমন কি নযটি লোবৰ থাকে । 

ফলের শাখায ফুল ফোটে । শাখার আগায় তিনটি কখনও কখনও চারটি 
পাতার মত থাকে ; একে ব্রাকট বলে । সব্রাকট কুঁড়িকে স্কোযাব বলে। ফুল 
বড় এবং নান! রঙের হয। ওভারিতে ৩-& টা ভাগ থাকে--এক একটিকে 
বলে লক (190 )। প্রতিটি লকে একটি করে স্টাইল ও ্রিগম! থাকে । 
পিষ্টিলের চারিদিককার নলকৃতির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে স্ট্যামেন। 

তুলাফ্ুলে একক ব1 ছৈত প্রজনন ক্রিয়। হতে পারে। ঢাকনি আকারে 
ফল গড়ে উঠে। প্রতিটিতে একটি করে লক ও আশ থাকে । প্রতিটি 
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লকে থাকে ৬ থেকে ১০টি বীজ। চুলের মত আঁশ বীজের মধ্য থেকে 
বেরিয়ে আমে । লম্বা! আশগুলোকে বলে 5921 | আমেরিকার বীজগুলি 


শক্ত সুতা দিয়ে ঢাকা থাকে । 


তুলাব আশগুলা বেডে উঠলে বীজটা| চ্যাপ্টা হযে যায়। উচু জমিতে যে 
তুল। হয তার আশের দৈর্ঘ্য ১” ই.-এর কম। কিন্ত লম্বা! জাতের তুলার আশ 
২" ই. পর্যস্ত হতে পারে। 

কৃষিপন্ধতি-এক একর জমিতে এক বুশেল বীজের প্রয়োজন । 
সাধারণতঃ $ থেকে ১ বুশেল বীজ লাগে । বীজ মাটিতে এক ইঞ্চির বেশী নীচে 
পৌতা উচিত নয। পাহাড়ের গাষে জমিতে ১৮" অস্তরঃ কিন্তু উর্বর মাটিতে 
গাছের অন্তর দুরে দূরে রাখা হয়। আর মাটি খুব ভাল না হলে একটু 
ঘনসন্সিবেশ কর! হয়। তুলা সংগ্রহ আরম্ভ হয় সেপ্টে্বর মাসে । সমস্ত তুলা 
পবিপুষ্টতা লাভ না করলে তোল! উচিত নয়। পরিপক হলেই তুলতে হবে। 
তা নাহলে নষ্ট হযে যেতে পারে । ক্ষেতে তুলাগাছ করলে আগাঙ্! বাড়তে 
পাবেনা । পাতাগুলি জমিতে প.$ মাটিকে উর্বর করে তোলে। 

পোকা ও রোগ--বল পোকা । গাছ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাছকে 
এই পোকা আক্রমণ করে। গাছের কচি পাতা খেষে বাচতে স্থুরু করে। 
গাছে ফুল ধবার সঙ্গে সঙ্গে পোকাগুলি ডিম পাড়ে। ডিম ফেটে বাচ্চা 
বার হতে ১০।১২ দিন সময লাগে। বাচ্চাগুলি বড হয়ে ২।৩ দিনের মধ্যে 
গাছের পাত। খেতে সুরু করে । এরা বলগুলিকে আক্রমণ করে। গাছের 
ফুল ধরবার আগে ক্যালসিযাম আরসিনেট ছড়ালে পোক৷ দূর হয়। 

কাট পোকা _ঝোলাগুড় বা জলের সঙ্গে, সাদা আসেনিক বা 
সোডিয়াম আগ্সিনেট মিশিযে আক্রাত্ত স্থানে ছড়ালে পোকা ধ্বংস হয়। 

তুল। কড়িং__গন্ধক ছড়িয়ে বিনাশ করা! যায়। 

লাল মাকড়ঈ1_চুণের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে ছড়ালে লাল মাকড়ল! 
বিনাশ কর! যায়। 


২৭৮ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 
কিউকারবিটা (00০৮:৮165০) 


পাঁছ-_আকর্ষ থাকে আর এর প্রভাখে আকড়িয়ে উপরে উঠে। 

পাতা__সরল, বিপরীতমুখী, মধ্যশির। থেকে উপশির! বার হয়। 

কুল-_-অসম্পূর্ণ, নিয়মিত, একলিঙ্গ। 

বৃতি-- পাঁচটি সেপাল এবং যুক্ত। 

পুজ্পদল-_পাঁচটি পাপড়ি এবং যুক্ত । ঘণ্টাকৃতি। 

এগ্ডেসিয়াম- পুং পুপ্প ট্ট্যামেন ৫টি। 

গাইনোসিয়াম-_কারপেল ৩টি এবং যুক্ত। গর্ভাশয় নীচে । সাধারণত 
একটি কক্ষ কখনও কখনও তার বেশীও হতে পারে । ষ্টাইল $টি, ষ্টিগমা ৩টি। 

সাধারণ গাছ- লাউ, কুমড়| তরমুজ ইত্যাদি । 

লাউ, কুমড়া (3০5)__পৃথিবীর সবদেশে এরা সজী বলে পরিগণিত। 
দ্বিবীজপত্রী গাছ, গাছের&আধুকাল প্রায় ৬ মাপ। বৎসরে ২টি ফসল 
পাওয়৷ যেতে পারে, বর্ধাকালীন কুমড়া ও চৈতী কুমড়ী। এদের আকর্ষ 
থাকে । এর প্রভাবে মাটিতে ডগ! এগিয়ে চলে কিন্বা কোন অবলম্বন প্রভাবে 
উপরে উঠতে পারে । 

পাত৷ বিপরীত আর তার মূলে থাকে আকর্ষ। এই আকর্ষ প্রভাবে গাছ 
লতিয়ে চলে। প্রয়োজন হলেও এর প্রভাবে কোন উচু মাচায় বা ঘরের 
চালে উঠতে সাহাযা করে। পাতার আগা কাটা । পত্রমূল থেকে শিরা 
উপশির! বার হয়ে পাতার কিনারা পর্বস্ত ব্যাপ্ত হয়। যেখান থেকে পাতার 
বৃত্তি বার হয় ঘেখান থেকে ফুল বার হয়। ফুলের গোড়ায় থাকে একটা! 
আকর্ষ। 

কুমড়া ফুল একলিঙ্গ। পুং-পুষ্প দূর থেকে হলদে দেখায় । দলের নীচে 
কোন স্ফীত অংশ থাকে নী । প্রজননের জন্ত এর প্রয়োজন থাকলে অনেক 
সময় দেখা যায় এরা শুকিয়ে যাচ্ছে। স্্ীপুষ্প প্রথম থেকে গোড়ায় স্ফীত 
গোল.আকার নেয়। উপরে থাকে গর্ভকোষ। 
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ক্র সিষেরা (00271010186) 

গাছ-_ওষধি জাতীয় । অনেক সময় চোখ জ্বাল! করে এমন রস থাকে । 

পাতা গীইট থেকে বার হয়। 

ফুল-_রেসিমোজ জাতীয় । সম্পূর্ণ, নিয়মিত, উভলিঙগ। 

বাতি সেপাল ৪টি বৃ্াকারে থাকে । 

পুষ্পদল-_পাপড়ি ৪টি; খাঁজ কাটা। 

এণ্ড সিয়াম_ স্ট্যামেন ৬টি, গোড়ায় থাকে রসধারা। 

গ্াইনোসিয়াম- কারপেল ২টি এবং যুক্ত । গর্ভাশয উপরে । 

সাধারণ গাছ-_সরিষ1, মূলা ইত্যাদি। 

সরিষা ( 0:0০165:9০ )--ভারতবর্ষে যত রকমের সরিষার ফসল হয় 
তার মধ্যে সারসন্, রাই, টোরিসা এবং স্কোথা জাতীষ সরিষাই প্রধান । 
এর মধ্যে প্রথম তিনটি ইউরোপীয় দেশ থেকে আমদানী হয়েছিল। 
ভারতবর্ষের দক্ষিণের দেশ থেকে উত্তর অঞ্চলে বেশী পরিমাণ জমিতে সরিষা 
উৎপন্ন হয়। 

রাই সরিষা ভারতে বেশী উৎপন্ন হয়। গাছগুলি ৩--৫' ফিট লম্। হয়। 
সোজ! এবং বাঁকড়া, গাছের অনেক শাখা-প্রশাখ। থাকে । একই গাইট 
থেকে পাত! বার হয় না কিংব! পাতা কাগ্ড জড়িয়ে থাকে না। কাণ্ডের গাত্ত 
থেকে বেরিয়ে আসে । পাতার বোটা! আছে। যেখানে কাণ্ড বা প্রশাখা 
শেষ হয়ে যায় সেইখানে ফুল ফোটে । ফলগুলি ১--২" লম্বা, চওড়া প্রায় 
$"। বীজগুলি খুব ছোট-__কাল বা লাল্চে ধূসর রঙের হয়ে খাকে। 

সারসন জাতীয় সরিষার গাছ রাই সরিষার মত লম্বা হয় না,আকারে 
একটু ছোট। পাতার আকার ও বিভিন্ন পাতা দেখে গাছ চেনা যায়। 
পাতাগুলি কাণ্ড জড়িয়ে থাকে । ফলও খুব বেশী হয় ফলে ঘনাকার ধারণ 
করে। আকারে ছোট-_বীজগুলিও খুব ছোট। বীজগুলি একটু হলদেটে 
কিংবা লালচে ধূসর । বীজাবরণ মন্থণ | , 


ও কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


রাই সরিষার পাতাগুলি খাজ কাটা, বৌটা আছে, কাণ্ড জড়িয়ে থাকে 
না। ফলগুলি লম্ব!। 

সেওহা জাতীয় সরিষা বাৎসরিক ফসল | গাছ ২-__৪ ফিট লম্বা হয় । কাণ্ড 
শক্ত। কাণ্ড ছোট ছোট লোমে ভন্তি। পাতার বোটা থাকে । ফুলগুলি 
বাসেম জাতীয়। ফুলের পাপড়ি কাটা । ফুলগুলি ছৈত প্রজনিত। এইটা 
অস্ঠান্ত জাতীয় সরিষার সঙ্গে তফাৎ। ফলগুলি আকারে ছোট। 

সরিষা শীতকালীন রবি ফসল । নান! রকমের জমিতে হয়। গাছ ৪" 


ইঞ্চি লম্বা হলে ফুল হয। তারপর তার ডালপাল! গজায় এবং সেখানে 
ফুল ধরতে থাকে । 


লেগুমিনাস (.620101150865) 


গীছ__ওমধি জাতীয়,ঝোপানো ও বৃক্ষজাতীর্য বড় হতে পারে । কখনও 
কখনও আকর্ষ থাকে, এর! এর প্রভাবে আ্বাকড়ে উঠে। শিকড়ে নডুল বীজাণু 
থাকে । 

পাত্া।-_সাধারণতঃ মিশ্র, বিপরীত, পত্রমূলে প্রিপুল থাকে । 

ফুল- সম্পূর্ণ নিয়মিত, উভলিঙ্গ, রেসিম ধরণের, প্যানিকেল। 

বৃতি__পাঁচটি সেপাল, মুক্ত বা যুক্ত হতে পারে । 

পুজ্পদল-__পাপড়ি &টি কখনও কখনও ৪টি থাকতে পারে। মুক্ত। 

এগ্োজিয়াম-্্যামেন সাধারণতঃ ১০টা। যুক্ত ব! মুক্ত হতে পারে । 

গীইনোজিয়াঁম__কারপেল ১টি গর্ভাকার বড় ও উপরে । 

লাধারণ গীছ--মটর, বকফুল। 


ছোলা (051810) 
লেগুম জাতীয় । অনেক শাখাপ্রশাখ। থাকে । এক বৎসরে ২--৩" ফিট 
পর্যন্ত লত্বা! হয়। গাছ সোজা! ও লহ্ব! হয়| কাবুলি ছোল! জাতীয় গাছ একটু 


উদ্তিজ্জ বৈশিষ্ট্য ২৮১ 


বেশী লম্বা! হয়। কাণ্ড থেকে যে শাখা বার হয় সেই শাখা থেকে একটার 
বেশী প্রশাখ! বার হয় না। কয়েক জাতের গাছ আছে যাদের বেশী শাখা- 
প্রশাখা বার হয়! 


পাতাগুলি পিনেট মিশ্র ধরণের; তার ডগায় থাকে একটা পাতা । বিভিন্ন 
জাতের ছোলায় থাকে বিভিন্ন রকমের পাতা । পাতায় রঙের পার্থক্য 
থাকে । কতকগুলি ফিকে সবুজ আর কতকগুলি গাঢ় সবুজ আবার 
কতকগুলি থাকে লাল। 


ফুল নানা রঙের হয-কোনটা সাদী, কোনটা হলদেটে, কোনটা বা 
ঈীবৎ লালচে । একটি ফুল হ্য। যেখানে পাতা বার হয় তার উল্টা দিকে 
ফুল ধরে। বীজাধারের ছটি খোল থাকে । একটি ফলে ২।৩টি বীজ থাকে । 
ফুলগুলি একক প্রজনিত। 


বীজের আকারে ও রঙে পার্থক্য থাকতে পারে । কতকগুলির বীজ 
সাদাটে কতকগুলি হলদেটে আর কতকগুলি ধূসর রঙের হয়ে থাকে । একই 
গাছের বীজের রঙের পার্থক্য থাকতে পারে কারণ ফল পাকবার সময় যদি 
আবহাওয়া স্কুল ন1 হয তবে এই পার্থকা বেশী দেখা যাষ। 


গাছের শিকড় পরিমাণে খুব বেশী। মূল শিকড় থেকে অনুশিকড় 
বার হয়। 


জড়ঙ্র ( 091203955 [00108 9111) )-অনেক লময় একে বল! 
হয় "পিজেন পি”। বাংলা দেশের সীমান্তে বিহার, আসাম ও উত্তরপ্রদেশে 
সাধারণতঃ এগুলি ভালভাবে জন্মায়। আর আশু জাতের অড়হুর 
ভাল জন্মায়_মধ্যভারত ও বো্বাই প্রদেশে । গাছ প্রায় &'--৬' লম্বা হয়ে 
মাথায় ঝোপ হয়। দ্বিবাৎপরিক ফসল কিন্ত এদেশে বাৎসরিক ফসল হয়ে 
জদ্মায় তার কারগ দ্বিতীয় বরে ফসলের পরিমাণ খুব কম। গাছের 
বৃদ্ধি নির্ভর করে মাটির উর্বরতার উপর । গাছের উপরের দিকে 


২৮২ কবিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


অনেক ডালপাল। জন্মায় । শাখা-প্রশাখাগুলি দোজাভাবে বেড়ে যায় কিংব। 
অনেক সময় বেঁকেও যায়। 

পাতা তিন ভাগে ভাগ কর! যায়। ছোট পাতা সবদিকে গঞ্ায়। আর 
পাতার নীচের দিকটা ধূমর রেশমের মত। পাতার সবুজ রঙউ নির্ভর করে 
বিভিন্ন জাতের উপর | ছোট পাতার ধরণ ও অন্তান্য জিনিষগুলিও নির্ভর 
করে বিভিম্ন জাতের উপর। 


গ্রশাখার ডগাষ ফুল ফোটে । প্রান্তিক ফসলের গাছের ডগা অনেকগুলি 
ফুল একসঙ্গে ফোটে । অনেক সময আশু জাতের ফসলে ডালের গীইটে 
ফুল ধরে । সব থেকে নূতন এইখানে যে, এই গাছের বীজ ঞ্লেকে গেলেও 
গাইট থেকে ফুল ধরতে থাকে। একক গ্রজশিত। অনেক সময পতঙ্গের 
সহায়তায় বিপরীত প্রজনন হযে থাকে। 

ফুলের মাধ্যমে এই গাছ ডেঁনা যায। ফুলই এর বিশেষত্ব, কিন্ত ফুলের 
পরিপৃর্ণত৷ পেযে ফল ধরবার আগেই অনেক ফুল পড়ে যায়। এট! নির্ভর 
করে যখন তার ফুল ধরে সেই সময়ের আবহাওয়ার উপর | স্যাতসেঁতে 
মেঘপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য এই ফুলগুলি পড়ে যায়। 

বীজাধারের মধো আড়াআড়িভাবে বীজগুলি সাজানো থাকে । 
বীজাধারগুলি নান! রঙের হযে থাকে । মবুজ থেকে ধূসর পর্যস্ত। এই ছুই 
রকমের মাঝামাঝি হলে। সবুজ রঙের । বীজাধারের মধ্যেকার বীজের সংখ্যা 
কম বেশী হয়েথাকে। এক একটি শু'টিতে 81৫টি বীজ থাকে । তারাও নানা 
রঙের হয়ে থাকে। 

মূল শিকড় থেকে পাশে শিকড় বার হয়ে যায। তারপর তার থেকেও 
অনেক সময় শিকড় বার হয়। এদেশে এই ফসল থুব বেশী হয়। তার কারণ 
লম্ব৷ শিকড় নীচের মাটি ভেঙ্গে ফেলতে পারে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
কীট ও পতঙ্গ 


(62181 01581500255 8150 1165 17156025 ০0: £1792068) 


চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর কীট ও পতঙ্গ ফসলের ক্ষতি করে আবার অনেক 
সময মাটির উন্নতিও করে! 
১। এনেলিভাঁ_যেমন, কেঁচো । 
২। নেমাটোডা--গোলাকার কীট, যেমন এলকীট | 
৩। মোলুসকা- যেমন, শামুক । 
৪ | এনথে  পোডা- মাকড়সা, উইপোকা, বহুপদী ও শতপদী। 
বিভিন্ন অঙ্সপ্রত্যঙ্গ জোড়া দিযে এনথেপো্ড শ্রেণী পতঙ্গের দেহ তৈরী 
হয়। এনথোপোডা ৪ রকমের দেখতে পাওয। যায (১) ক্রসটেসিয়। 
-যেমন১, উই, চিংভী, কাকড়া, গলদাচিংড়ী। (২) এবাকনিভী--যেমন 
মাকড়সা, মাটির উই, বিছ! ইত্যাদি । (৩) মাইরিয়াপোডা-যেমন, বন্ুপদী, 
শতপদী | (৪) হেক্সাপোডা- যেমন, পতঙ্গ | 
এনথেপোডা বিভাগের হেক্সাপো্ডা বা ছযপদ বিশিষ্ট পতঙ্গ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এগুলিকে পতঙ্গ বল! হয় রণ এদের দেহের তিনটি বিশেষ 
ংশ জোড়! থাকে । যেনন-_মাথা, গল1 ও পেট। মাথায় থাকে এক 
জোড়া বেতারের শৃন্তের তারের মত, গলায় থাকে তিন জোড়া, পা, আর পেটে 
কোন পা বা কিছুই থাকে না। 
মাথা-_মাথাটি দেখলে মনে হয় যেন এর বিভিন্ন অংশ জোড়! দিয়ে 
সার! মাখাটি তৈরী হয়েছে । পতঙ্গের ছই প্রকার চোখ আছে সাধারখ 


২৮৪ কৃষিবিজ্ঞানের গোডার কথ! 


চোখ আর মিশ্র চোখ। অধিকাংশ পতঙ্গের মাথার উপরে ত্রিকোনা আকার 
নিয়ে তিনাঁট সাধারণ চোখ থাকে । মিশ্র 
০চাথ থাকে সাবা মাথার উপবের অংশ 
জুডে। পতঙ্গেব মুখের ছুইটি অংশ । একটি 
স্বাবা কামডায় আর অপবটির দ্বার হুল 
ফুটিয়ে দিযে রক্ত টেনে নেয়। 
বোলতা, ফডিং ইত্যাদি পতঙ্গের মুখ 
দেখে চেনা যায । উপবেব ঠোঁট দিষে 
বাধাকপিতে যে পোকা. এদেব মুখগহ্বব ঢাকা থাক্কে। এব নীচে 
লাগে তার মাথা থাকে তিন পাটি চোষাল। নীচের ঠোঁট 
মিশ্রিত পাটি বেশ শক্ত আর মাত্র একটি পাটি দিযে তৈবী। মাঝখানের 
পাটির অহ্ুভব শক্তি খুব বেশী থাকে 
কিন্ত পাটিটি মিশ্র আকাবের | নীচেব 
পাটি দিয়ে খাগ্যের আম্বাদন করে। 
নীচেব থেকে চোয়ালে এনে মুখ বন্ধ 
করে। শুযাপোকা জাতীয় পোকাব 
মুখের পাশ দিয়ে লাল! বাব হয় 
অনেকট। বেশমেব মত। 
মুখ_ মৌমাছি, প্রজাপতি, মশা, 
ছারপোকা ইত্যাদির মুখ এমনভাবে 
তৈরী যেন তারা তরল পদার্থ খেতে 
পারে। মাছির চুষে খাওযার ক্ষমতা 
কম। মৌমাছির চুষে খাওয়ার জন্য 
উপরের চোয়াল হ্চাল থাকে এবং নীচের চোয়াল এমনভাবে তৈরী 
থাকে যেন সহজে মোম ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে পারে। প্রজাপতির 
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লম্বা চোষণ অংশ যখন কাজে লাগে না তখন মাথার দিকে বাঁকান থাকে । 
মশক, ছারপোকা ইত্যাদির ছল থাকে যেট। ফুটিয়ে দিয়ে অনায়াসে তরল 
পদার্থ চুষে নিতে পারে । 

ক্ষতিকর পতঙ্গ চোযাল দিযে পাতা ছি'ড়ে দেয়। এগুলিকে লেড 
আরসেনেট ও ক্যালসিযাম আরসেনেট দিযে মেরে ফেলা যায়। এগুলিকে 





১। এযার উইগের ২। পাশ ।'থকে নীচের থেকে 
মাথ। গাথা মাথ। 


নিকোটিন, রটেনন্‌ বা ডি, ভিঃ টি, দিযে ধ্বংস করা যায। যে সমস্ত পতঙ্গ 
কামড়ায সেগুলি গাছের রোগের জীবাণু বহন করে না। কিন্ত যার! হুল 
ফুটিযে তরল পদার্থ চুষে নেয তাদের দ্বার! ভাইরাস রোগের বীজ্াধু 
ছড়িযে পডে। 

যেটা দিয়ে মাথা ও পিছনের অংশ জোড়া থাকে সেটাকে বলে খোরাক 
ব! গলদেশ। পিছনের পেটের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে বোঝাই যায় 
না এর শেষই বা কোথায আর স্ুরুই বা কোথায়। তিনটি অংশ যুক্ত হয়ে 
গগুদেশ সহি করে । প্রথম সামনের অংশ, দ্বিতীয় মধ্য অংশ, আর তৃতীয় 
পিছনের অংশ । পা! এবং ভান! ইহাতেই জোড় থাকে । তিনটি অংশে তিন 
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জোড়! প| থাকে । যখন কোন পতঙ্গের ডান। থাকে তখন মাঝের ও পিছনের 
অংশে পাগুলি জোড়া থাকে । " 
পতঙ্গের পাযের পাঁচটি অংশ। (১) কক্সা, (২) ট্রোকানটারঃ (৩) 


ফিমার, (৪) টিবিযা ও (৫) টারসাস। ট্রোকানটাব সাধাবণতঃ তিনকোণা 
অংশ। ফিমার ব। উরুদেশ শক্তিশালী অঙ্গ। ফডিং-এর এগুলি বেশ শক্ত 
ও এমনভাবে তৈরী যেন লাফ দিতে পারে । টিবিষ! লম্বা ও সরু। অনেক 


সময এর উপর চুল থাকে । 





১। তার পোকা বা চালের পোকা- তিন জোডা পা 
২। ক্যাটার পিলারের মথ ও তার তিন জোড়! প1। 


কীট ও পতঙ্গ ২৮ 


৩। ফ্রিপোকা ও তার সামনের তিনটা পা। পিছনের ভূয়! প1। 

৪। ফ্রি মাছির ম্যাগাট, মাথা ছোট এদের পা নেই। 

৫ | গমের শক্র হাইনেমিয়!। 

৬। গমের পোকা ও তার সামনের তিনটা প1। পিছনে ভূষ1 প1। 

৭। চর্ম জ্যাকেট আকারে বেশ বড়। 

সব পতঙ্গের ডানা থাকে না। ডানার আকার ও সংখ্য। দিয়ে শ্রেণী- 
বিভাগ করা! হয। প্রজাপতির থাকে ছটি ডানা । পিপীলিকা, মৌমাছি, 
বোলতার থাকে খুব পাতল! ছুটি ডানা । ডানার মাঝখানটায় একটা 
পুরু দ্াগমত থাকে । অনেক পতঙ্গ আছে যাদের ডানা দেহের সঙ্গে যুক্ত 
হওযার জাযগ! একটু পুরু কিন্তু সীমাস্তদেশ স্বচ্ছ। 





বন্ধিত ডানা প্লিশি্ ফড়িং 
১০টি বাঁ ততোধিক গোলাকার অংশ দিয়ে সার! পেটটি তৈরী | পূর্ণ 


২৮৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা! 


বয়স্ক পতঙ্গের পেটে কোন পা থাকে না। কিন্ত শুযাপোকা, মথ ইত্যাদির 
পেটে কয়েকট। পায়ের মত থাকে (15195 ০৮ ) | এগুলি ভূয়! পা, অনেক- 
গুলি পতঙ্গের পেটের শেষে অনেকটা লেজের মত থাকে । 
শ্বাস-প্রশ্বাস--অধিকাংশ পতঙ্গের শরীরের মধ্যে সর্বাঙ্গব্যাপী নালী 
থকে । এই নালী দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বান গ্রহণ করে। দেহের মধ্যে বাধুপূর্ণ 
চৌবাচ্চ নালী (9০:88) থাকে আর ছিত্র দিয়ে বাতাস ঢোকে । গগুদেশের 
উপরের ও নীচের অংশে ম্পিরাকেল থাকে । কিন্ত কতকগুলি থাকে গণ্ডের 
প্রথম অংশে আর দ্বিতীযটি থাকে পেটের শেষাংশে । ম্পিরাকেলগুলি খুলে ব৷ 
বন্ধ করে ভিতরের বাতাস সমান রাখ হয। 
যদি জানা যায পতজের দেহ খোল। দ্বিষে ঢাকা তবে তার আকার 
এবং বৈশিষ্ট্য বোঝা যায । দেহের সর্বাঙ্গ শক্ত অংশ জোড় দিয়ে তৈরী হয । 
সংযোগের স্থানগুলি চ্যাপ্টা, কারও 
হলদে; কারও বাঁ কাচা সবুজ । ডিম 
থেকে বার হতে তিন হতে কযেক 
মাস পর্যন্ত সময লেগেযায। সময 
অবশ্য কলের সমান নয় । ডিম থেকে 
বাচ্চা বার হবার সঙ্গে সঙ্গে শাবককে 
খাওযাতে সুরু করে কিন্ত যে পর্যস্ত 
না পুরানে! চামডা ছাড়তে ন! পারে 
ততদিন কোন বৃদ্ধি হয না। খোলস 
ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
মাকড়সা পোকা বৃদ্ধি পেতে থাকে । পুরানো খোলস 
ও গূতন চামড়ার মধ্যে জলকণ! থাকে যেন খোলস ছাড়তে কোন 
অন্থবিধা না হয। চাপে ও আঘাতের ফলে পুরাণো খোলষ খসে পড়ে । 
এর লঙ্জে এলিমেন্টারী নালী, প্রধান বাধুঘর, বহিত্বিক, পা ইত্যাদি চলে 





কীট ও পতঙ্গ ২৮৯ 


যায়। যতর্দিন না নৃতন অঙ্গপ্রত্যঙল গজায ও শক্ত হয় ততদিন বাচ্চা বিশ্রাম 
নেয়। অনেক সময় দেখা যায় খোলস ত্যাগ করবার পর শাবক মাল কয়েক 
ধরে দিনে প্রায় £" ভাগ বাড়ে । 

ক্ষেতে কীট-পতঙ্গ নিবারণের উপায় 

প্রতি বৎসর ক্ষেতের ফসল কিছু পরিমাণ কীট-পতঙ্গে নষ্ট করে । যখন 
এই ক্ষতির পরিমাণ কম থাকে তখন কৃষক গ্রাের মধ্যে আনে না। কিন্ত 
যখন ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ৩০-৫০ ভাগের মধ্যে আসে তখন সেট! কৃষক ও 
জনসাধারণের নিকট যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়ে পড়ে । কীট-পতঙ্গের দ্বার! 
ফসলের ক্ষতি নিবারণের বিভিন্ন উপায ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে । এর জন্ত 
ত্রষী বিজ্ঞানীর সমাবেশ প্রয়োজন (১) উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার, 
(২) জীববিদ্‌গণের পরীক্ষা এবং (৩) সবার উপর চাষীকে এই গবেধণালন্ধ 
পদ্ধতি ক্ষেতের ফসলে কাজে লাগানো । 

(ক) রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কীট-পতঙ্গ বিনাশ করা যায়। 
এট! যথেষ্ট ব্যযসাপেক্ষ। পরীক্ষাগারে ব1 পরীক্ষাকেন্দ্রে এট! সম্ভব কিন্তু বিস্তীর্ণ 
ফসলের ক্ষেতে এট! সম্ভব কিন! সেট। কৃষককে দেখে নিয়ে এর প্রয়োগের ব্যবস্থ! 
করতে হবে । আজকাল অল্প খরচে বেশী জায়গায় এর ব্যবহার চলায় এদেশের 
ধনী চাষীর মধ্যে বেশ চলন হযেছে । এট তিন রকমে ঘটে । (১) ডিমের 
বিনাশ_-সাধারণতঃ ফলের বাগানে, ও ঝোপঝাপে রাসায়নিক স্ত্রব্য ছড়াতে 
হয। ডিম থেকে শাবক বার হওয়ার আগে এগুলি ছড়ালে ডিম নষ্ট হয়ে 
যায় ফলে এর থেকে আর কীট বাহির হতে পারে না। এদের মধ্যে প্রধান 
আলকাতরার তেল (6৪: ০11), ডাই-নাইন্্রো-অর্থোক্রেলল (.0.0.) এবং 
পেল । (২) পেটের মধ্যে বিষ ঢোকান--খাগ্ের সঙ্গে পোকা বিনাধী 
রাসায়নিক দ্রব্য কীটাদির পেটের মধ্যে গিয়ে ঢোকে । যে প্রাণীর দেহে ঢোকে 
লে প্রাণী মার! যাবে ।'্বান্থযেরও ক্ষতি হতে পারে । সুতরাং এ সম্বন্ধে চাবীকে 
বেশ সতর্ক হতেহেবে। (৩)-সহযোগী বিষ-_যে সমস্ত কীট-পতজ শন্তাদির রস 

১৯--(১ম) 


২৯৩ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


চুষে নেয তাদের পক্ষে এই বিষ বিশেষ কার্ধকরী। অনেক সময় তামাকের 
ধেয়াও কাজে লাগে । এই ওধষধগুলিরং মধ্যে ডি. ডি. টি. (ডাইক্লোর 
ডাই ফেনাইল ট্রাইক্লোরোইখিন ) এবং অপরিষ্কার বি, এইচ, সি ( বেনজিন 
হেক্সাক্লোরাইড ) প্রধান। এগুলি গুড়া করে কোন তরল পদার্থের সঙ্গে 
মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রেকরে দিতে হয। অনেকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে 
মাটিতে দিয়ে থাকেন । এতে অনেক সমষ ক্ষতি করে । ছোট আকারের কীট 
মারতে এর প্রয়োজন খুব বেশী । 

(খ) বাম্প সংযোগে- আজকাল এর প্রযোগ বেশ বেড়ে গেছে । তবে 
এর ব্যবহারে খুব সাবধানত! অবলম্বন করতে হয়। কারণ অনেক সময় 
ব্যবহারী চাধীকে ক্ষতি করতে পারে | এর মধ্যে প্রধান হশইড্রোসাইনিক 
বাম্প ও কার্বন বাই-সালফাইড বাম্প। 


গেট জীববিদের প্রর্থা_-এ যেন কাটা দিষে কাটা! তোলা । ক্ষেতের 
পাশে পাখী বসবার জায়গ! করে দিলে সেখানে এসে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী বসবে 
এবং পাশের ক্ষেত থেকে কীট পতঙ্গাদি ধরে ধরে খাবে । এটা অনেকটা 
স্বাভাবিক পন্থা! । 

ঘে) সহজ সরল পথ-_হাত দিষে আক্রান্ত পোকা বা গাছ তুলে 
ফেলে পুড়িষে দিতে হয়। 

$ে) আঁইনবলে বিনাশ-বখন কোথাও বিস্তীর্ণ ভূভাগে এর আক্রমণ 
স্থরু হয় তখন দেশের প্রতিষেধক আইন সেই অন্্যাষী গড়ে তুলে তার ভাল- 
ভাষে প্রয়োগ করতে হয় । অনেক সময দেখা গেছে শন্ক পরিবর্তন করে 
কীটের হাত থেকে রক্ষা পাওয। যায়| শঙ্কা পর্যায় মেনে চল! বিধেয় | অনেক 
লময় মাঠে ধাতু পরিবর্তনে কর্ষণের ফলে অনেক পোক1-মাকড় নষ্ট হয়ে যায়। 
সেজন্ত ক্ষেতে যদি আলি ফসল থাকে তবে শশ্ত কাটবার আগেই যদি মাটি 
চষে দেওয়া! যায তবে ভাল হয। কারণ কর্মশের ফলে মাঠ থেকে শঙ্কের 
ক্তিকারী পোকা-মাকড় চলে যাবে । 


কীট ও পতঙ্গ ২৯৪ 


লাক্ষা পোকা (13165115০08 1০0 )--লাক্ষ। পোকার দেহ থেকে 
একপ্রকার রস নির্গত হয় আর এই রস থেকে তৈরী হ্য রেসিন এবং 
লাক্ষা। তার মাধ্যমে তৈরী হয় ছোটখাটে। বহু জিনিষ। সেলাক থেকে 
গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরী হয। এর থেকে একরকম পাকা রঙ তৈরী 
কর! হয় বলে রেশমের রঙ করার সুবিধা। সেলাক আকারে লাক্ষা 
রপ্তানী করা হয়। টেবিল-চেযারের পালিশ, বাণিশ প্রভৃতি বছ জিনিষ 
আজ লাক্ষার মাধ্যমে তৈরী হইতেছে। 
লাক্ষ! পোকার শরীরের 
মধ্যকার কোন প্রান্ত থেকে 
এই রস নির্গত হয়। সারা 
শরীর ব্যেপে এই গ্রাণ্ডটা 
জড়িযে আছে । এই রস 
বাতাসেব সংস্পর্শে আসলে 
শক্ত হযে যায়। পৃথিবীতে 
বসবে যত লাক্ষা তৈরী 
হয় তার শতকর! ৮০1৯০ ভাগ 
ভারতবর্ষে তৈরী হয় আর 
তাই দিষে ভাবত প্রা ১১॥* কোটি টাকাব বৈদেশিক মুদ্র। অর্জন করে। 
বাংলাদেশে পুরুলিয়!, বাকুড়! ও মেদিনীপুর জেলায় এদের চাষ হয়। 
তবে বিহার ও মধ্যপ্রদেশে সব থেকে বেশী নাক্ষ! উৎপন্ন হয়। 
লাক্ষ। পোকা নানারকম গাছ ও ঝোপে জদ্মিতে পারে । দেখা গেছে 
১০০ থেকে বেনী বিভিন্ন জাতের গাছে এই পোক। বাড়তে পারে । কিন্ত এই 
পোকা লালন-পালনের জন্ত কেবলমাত্র কয়টি বিভিন্ন জাতের গাছের চাষ 
করাহয়। এদের মধ্যে ৮টি প্রধান । (১) কুনুম। (২) পলাশ, (০) বের, 
€৪) অড়হরঃ ($) পৌৎ্, (৬) খয়ের, (৭) জলারী ও (৮)রেনধী। এ তিক 





২৯ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


পাকুড়, পেঁপে, পিপ্লল, গুলার, স্বন্দন, শিরীষ ইত্যাদি গাছেও এই পোকা 
প্রতিপালিত হতে পারে । 

উত্ভিদবিগ্ঞায় এই পোকার নাম (18061 19008 1:61) 0০9০108.০ 
পরিবারের সভ্য। যে সমস্ত পোকার আইশ আছে সেই আইশ বিশিষ্ট 
পোকাদের দলভুক্ত । কোষ থেকে শিশু লার্ভ। বার হযে এলে তাব আকার 
খুব ছোট থাকে, প্রায়, বট” লম্বমা। গুডি দিয়ে চলতে চলতে এরা ডালের 
যেখানে স্থবিধা পাষ সেখানে ঠাই করে বসে যায--তাবপর তাদের সেখানে 
জীবনযাত্রা সুরু হয়। পরবর্তী কালে এর থেকে লাক্ষ! রস নির্গত হয। সেই 
রস থেকে লাক্ষ। তৈরী হয। একটি স্ত্রী লাক্ষা পোকা গড়ে প্রা ৩০০ লার্ভ! 
প্রসব করে, এর মধ্যে ঙ ভাগ পুরুষ । কিন্তু পুরুষ পোকাগুর্লির জীবন অল্প- 
স্বায়ী। স্ত্রীপোকার আযুঞ্ধালেব ওঁ ভাগ মাত্র । পুরুষ পোকা লাক্ষা তৈরী 
করলেও পরিমাণে খুব কম । ৫ 

যখন ফসল ঠিক হয তখন এদের দেহে একটা হলদে বঙের দাগ দেখা 
যায়। আস্তে আস্তে এই দাগটা! বেড়ে চাবিদ্িকে ছভিষে পডে এবং পোকার 
দেহের অর্ধেকখান। ঢেকে ফেলে । এ সময দেহ থেকে রস শিঙ্কান্ত হয়ে জমা 
হয়। যখন পরিপূর্ণতা পাষ তখন এ লাক্ষা কেটে আলাদ1 করে নেওয। হ্য। 
এই সময় একে বল! হয় ব্রড ল্যাক। 

লাক্ষ। কীটের মধ্যে ছুটি ভাগ আছে। কুসুম গাছে যে লাক্ষাকীট বেড়ে 
উঠে তাকে বলে কুদ্ুমি জাতের আর অন্ান্ঠ গাছে যার! বেডে উঠে তাকে 
বলে রঙ্গিনী। উভয জাতই বৎসরে ছুবার ষস্তান-সস্ততি দেয। কুসমি 
জাতের পোকার জীবন ৬ মাসের কিন্ধ রঙ্গিনী জাতের ৪ মাসের মধ্যে প্রথম 


পুরুষ শেব হয়ে যাষ-দ্ধিতীয় পুরুষ ৮ মাল বাঁচে। 

বৎসরে চক্রাকারে এই ৪টি বিভিন্ত্র জীবন প্রক্রিয়ায় বৎসরে ৪ বার লাক্ষা 
পাওয়া যায । যে মাসে পাওয়! যায সেই অন্থসারে নাম হয়। বৈশাখী, 
এবং কটকী। কুসমি জাতের পাওয়া যায় আঘানি ও জ্যৈঠী। বৈশাখী 


কীট ও পতঙ্ক ২৪৩ 


পরিমাণে বেশী পাওযা যাষ। বিড়াল, নানাজাতের মাছি লার্ভা অবস্থায় 
খেয়ে ফেলে, ফলে কীট প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ নষ্ট হযে যাষ। কুলমি ও 
রঙ্গিনী ছুই বিভিন্ন জাতের ফসল এক জাষগায় করা উচিত নয়। 
রোগাক্রাত্ত হলে শক্র ধবংস করতে হয। 

কাগুভেদী (92 0015৮) (31502070108 11)061761165 
18116: )--চলতি কথায় এর নাম মাজবা পোকা | সাদ! রঙের প্রায় সিকি 
ইঞ্চি লম্বা। কীটগুলি কাণ্ড ভেদ কবে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ভেতরের শগস 
খেষে ফেলে । ফলে তখন আব গাছের খাগ্য টানবাব কোন ক্ষমতা না খাকায় 
গাছে ডগ! শুকিয়ে যায । আগা ধবে টরনলে শীষ উঠে আমে । এই কীট 
থেকে পতঙ্গ বার হযে আসে। গাষেব রং খড়ের রঙের মত। সামনের 
পাখায ছুটি ফৌটা| থাকে। 

এবা খুব বেশী আলোতে আকৃষ্ট হয়। ফলে মাঠের ধারে আলো! জালালে 
গুটি গুটি সবাই গিযে হাজির হবে ও আলোর প্রভাবে বিনষ্ট হবে। 

কীটগুলি যখন লার্ভা অবস্থায় থাকে তখনই ফসলেব ক্ষতি করে। যখন 
শুঁয়া পোকা কাণ্ডের বহিত্বক ভেদ কবে ভিতরে ঢোকে তখন শ্রী গাছের 
মাঝ শর! কেটে যায়। ফলে গাছের মাধ্যমে মাটি থেকে কোন খাছ বা! জল 
টানতে পারে না। ফলে মাঝখানের কাগ্ডটি হল্দে হয়ে পড়ে। 

যে গাছটি মাজরা পোকায় আক্রান্ত হয় সেই গাছ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হলদে 
হতে শুরু করে এবং শীষে ফল ন] হয়ে চিটে হযে যায়। গাছের গোড়ার কাছে 
যদি আঠা থাকে তবে বলতে হবে যে সেই গাছে মাজর। পোকা৷ লেগেছে । 

ধানগাছের পাতার নীচের দ্রিকে ডিম পাড়ে । ডিম থেকে ৫-৬ দিনের 
মধ্যে লাভ বেরিয়ে আসে । লাভ? অবস্থায় থাকে ৪1 সপ্তাহ । তারপর 
তার থেকে পিউপা বার হযে আসে। পিউপা অবস্থায় ১০ দিন থাকে। 
বোরে। ধান আক্রমণ করবার প্রক্কই সষয় জানুয়ারী থেকে মার্চ অবধি । 
আউশ ও আমন ধানকে আক্রমণ করে *জুন থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে। 


২৯৪ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


সেপেম্বর ও অক্টোবর মাসে বেশী আক্রমূণ করে। যে গাছ আক্রান্ত হয 
তাকে তুলে ফেলে পুড়িয়ে দিতে হয়। ্‌ 

পামরী পোকা (71505. 20001521)- অনেক সময দেখ! যায খেতের 
ধানের পাত আর সবুজ নেই । দেখলে মনে হয সার! মাঠে ধান গাছের 
পাতী ফুটো করে কে যেন ঝাঝর] করে দিয়েছে । চলতি কথায এগুলিকে 
পামরী পোকা বলে। সকল অবস্থায__লার্ভা অবস্থাযই হৌক আর বয়স্ক 
কীটই হৌক সকল অবস্থায় ফসলের ক্ষতি করতে পারে। 

বয়স্কের! পাতায সবুজকণাগুলি খেষে ফেলে আর-_লাভর্শগুলি সীমান্তের 
আগে যে বিশ্বুগুলি থাকে সেগুলি খেয়ে ফেলে । 

আক্রান্ত ধান গাছ সাদ! হয়ে যায়। ইহার টিস্থ ও গাছের সবুজ কণ! 
হারিয়ে ফেলে, ফলে খাদ্য সি কবতে পারে না। খড়ের মত দেখতে হয়ে 
পড়ে-সাদা। যখন সারা মাঠআক্রান্ত হয় তখন দেখলে মনে হয সারা! মাঠের 
ফসলকে যেন কে পুড়িয়ে দিয়েছে। 

আক্রাস্ত গাছের খাওয়] টিস্বর নীচে পোক! ডিম পাড়ে । ডিম অবস্থায ৩।৪ 
দিন থাকে তারপর এর থেকে লার্ভা বেরিযষে আসে । এই অবস্থায থাকে প্রায় 
১ সপ্তাহ । এইবার পিউপ! অবস্থায আসে । এই অবস্থায় থাকে ৩।৪ দিন। 

বোরে! ধানকে আক্রমণ করে জানুযারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে । আউশ 
ও আমন ধানকে মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে । জুলাই-আগষ্ট মাসে বেশী 
আক্রমণ করে। ক্ষতির পরিমাণ শতকর! ২৫ ভাগ পর্যস্ত হতে পারে। 
একরে শতকরা «& ভাগ 8.77.0. ১০ পাঃ ছিটিষে এর আক্রমণ কিছুট! 
নিবারণ করা যায়। 

প্রজাপতি (9805:05--199140৮5০:8)- প্রজাপতির ছুজোড়া 
ডান| থাকে । রভীন অশাশ সাজিয়ে সাজিয়ে এই ডান! তৈরী হয়, মাথার 
উপরের হুল ছুটি বেশ লম্বা । মাঝখানের পা”টি একটু লম্বা! ধরণের হয় যাতে 
এই পাটি ফিয়ে তরল পদার্থ চোষার সুবিধ! হয়। আর যখন কাজে লাগে ন| 


কীট ও পঙঙ্গ ২৯৪ 


তখন এগুলি মাথার নীচে লুকিয়ে রাখে । এই কীট লার্ভা ও পিউপা অবস্থা 
থেকে পূর্ণতা পাওয়ার আগে সপ্পূর্থ পরিবর্তিত হয়। লেপিডেপটোয়ার লার্ভা- 


গুলি শু'য়। পোকার মত গুড়ি মেরে 
চলে। তাদের মুখগুলি কামডাবার 
জন্ত বিশেষ উপযোগী । গগুদেশের 
তিন জোড়া পা আর পেটে & 
জোড়া ভূযা পাঁ। পেটের ৩, ৪, 
৫৭ ৬ ও ১০ সংখ্যক অংশের 
ক্রষ্বোটর সঙ্গে সমযে লমযে মিশে 
থাকে । শীতকালীন শুয়৷ পোকার 
কেবলমাত্র ৬ষ্ঠ ও শেষ অংশে ভুয়া 
পা থাকে। 

সমুদয় শুযা পোকাগুলে৷ গাছ 
থেকে খাগ্চ সংগ্রহ করে কিন্তু 





বাধাকপির শক্ত প্রজাপতি 


থাগ্যের বিভিন্ন অভ্যাণ থাকায়, রঙের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। 
কতকগুলি শু'যাপোকা! রেশমের হৃষ্টি করে। অনেক শু'য়া পোকা আছে যার! 
দেখতে সবুজ | কেহ বা গোলাকার কেহ বা লম্বা! লাঠির মত দেখতে । কতক- 
গুলি পতঙ্গ আছে যার! ছুটি পাতার আগ! জুড়ে নিয়ে তার মধ্যে ঘর বাধে । 

প্রজাপতির পিউপ] তাঁতের মাকুর মত দেখতে, আর এ সময় ডান! নীচের , 
দিকে বোজান থাকে। প্রজাপতি ক্রাইশ্তানিতে লেজের দিকে ঝোলান 
থাকে আর গণুদেশের একট! পাখা দিয়ে ভার রাখা! হয়। এদের এই পিউপা, 
ফুল? শ্বেতকরবী, উইলো৷ প্রভৃতি গাছের পাতার নীচের দিকে দিনের বেলায় 
চুপচাপ থাকে এবং রতি বেলায় চরতে বার হয়। 

মৌমাছি- দেহের তুলনায় বিরাট ডানা আছে মাথায় সামনেকার 
এনটেন। ছুটি লঙ্গ । মুখে লীচেকার পাটি আছে। যারেন. পাটি অনেক 


২৯৬ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ৷ 


লময় এমনভাবে তৈরী থাকে যাতে চোষার মুবিধ| হয়! মৌমাছির কোমরের 
কাছটা অর্থাৎ যেখানে গগুদেশ ও পেট যুক্ত হয়েছে সেখানটা সরু। স্ত্রী 
মৌমাছির দেহ এমনভাবে তরী যেন ডিম পাড়তে পারে । তাদের দেহে 


একটি অভিপোজিটায থাকে । 
অনেক ক্ষেত্রে অভিপোজিটার 
বেডে ছুলেব মত হয। এ দিযে 
অন্য কোন স্থানে মধুমক্ষিকা হুল 
ফুটিযে দেয়। 

সাধাবণতঠ্ শীতেব শেষে 
মক্ষিরাণী তার ঘব ছেডে বার 
হযে আসে তখন পুরুষ 
মৌমাছিগুলি তাকে ঘিরে ধবে । 
এরই কষেকদিন পরে ্ীমৌমাছি ডিম পাড়ে এবং মৌচাকেব খোপে খোপে 
একটি কবে ডিম জম! করে রাখে । ডিম ফুটে যে বাচ্চা বার হয় সেট! 
দেখতে অনেকটা কমির মত। জন্মের পরেই এর খাবারের প্রয়োজন হয । 
কর্মা মৌমাছিরা তখন তাকে খাওয়ায় । খেষে বড় হতে থাকে এবং এব 
চারিদিকে একট। শক্ত আবরণ তৈরী হতে থাকে তখন একে বলে পিউপ]। 
কয়েকদিন পরে আববণ ফেটে পূর্ণ মৌমাছি বাব হযে আসে। ডিম 
থেকে পূর্ণ অবস্থায় আবরণ ফেটে বাব হতে সময় লাগে কর্মী মৌমাছির 
২১ দিন, পুং মৌমাছির ২৫ দিন এবং স্ত্রীমৌমাছির সময লাগে ১৬ দিন 
মানত । 

ডিম থেকে কোন্‌ জাতীয মৌমাছি বার হবে সেট! নির্ভর করে লার্ভার 
খান্ধের উপর । কর্মী লাভগুলি সাধারণ খাবার 'খেযে বাঁচে । স্তরাজাতায 
ললাভণকে ভাল খাবার খেতে দিতে হয যার ফলে তারা আকারে বড় ও 
দীর্ঘজীবি হতে পারে । রাণী পূর্ণাঙ্গ পেয়ে আবরণ 'থেকে বার হযে আমায় 
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এক সপ্তাহের মধ্যে অন্ভান্ত পুরুষ মৌমাছির সহিত মিলিত হয় ও ডিম পাড়তে 
স্বর করে । এর! ১ থেকে ২ বৎসর ডিম পাড়ে। পুরুষেরা কোষ থেকে 
বার হয়ে আসার ২ সপ্তাহ পর থেকে রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়। কর্মী মৌমাছিরা 
কোষ থেকে বার হবার পরের দিন থেকে কাজে লেগে যায়। প্রথমে 
পাহারাদারের কাজ করে, চাক পরিফার করে, শিগু রক্ষণাবেক্ষণ করে। 
তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মধু ও পরাগ সংগ্রহে বার হয়ে যায়। এদের পরমায়ু 
দেড় থেকে তিনমাস মাত্র । মৌমাছিরা মধূ খায, বাচ্চার! পরাগ খায়। ফুলে 
বসে উড়ে এলে পাষের লোমে পরাগ লেগে যাষ। আাচড়ে পরাগ জমা করে 
পরে এগুলি কোষের মধ্যে জমা করে । মৌমাছির চাক মোম দিয়ে তৈরী । 
প1 থেকে বার হওয়া! ঘাম পেটের তলায় জমা হয়। এর! মোম দিয়ে বাসা 
তৈরী করে। এক পাউও্ড মোম তৈরী করতে মৌমাছি ১৬-২* পাঃ মধু 
সংগ্রহ করে। 


রেশম কীট- রেশম কীট থেকে রেশম সৃতা পাওয1 যায়। সেই স্থৃতা 
দিয়ে ভাল ভাল কাপড তৈরী হয়। আমাদের বাংলাদেশে মুশিদাবাদ ও 
বিষুঃপুরে রেশম কীটের চাষ হয। এভিন্ন ভারতবর্ষে মহীশুরে ও কাশ্মীরে 
রেশমের চাষ হয়। জাপানে সব থেকে ভাল রেশমের চাষ হয়। 

রেশম কীট থেকে রেশমের হুতা তৈরী হয়। রেশম কীট ছুটি বিভিন্ন 
শ্রেণীর অস্তভূ্ত। 

(১) বোমবিউড1--যে কোকুন বা গুটি থেকে হৃতা গোলাকারে 
বার করা যায়। 

(২) এট্রাসিডা--যার স্থতা। রিলে জড়ান যায় না। এই জাতীয় 
রেশম কীট থেকে রেশম হতা-তুলার মত পাকিয়ে সুতা 
তৈরী করতে হয়। মালবেরী ও তলর জাতীয় লি 
বৌমবিউডা রেশম কীট থেকে পাওয়! যায়--কিন্ত এডি 
রেশম কীট এট্রামিডার, অন্তর্গত । 
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মালবেরী গাছের পাতা! খেয়ে রেশমকীটি বেড়ে উঠে_ 

(১) বোমবিক্স মোরি-_ইউরৌপের বিভিন্ন অঞ্চলে, চীন, জাপান, 
পশ্চিম এশিয়! প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। বৎসরে 
একবারমাত্র এই ফসল হয়। 

(২) বোমবিক্স টেক্সটর কিন্ব! বরপালু। এর! বাংলাদেশের 
বাৎসরিক ফসল । এর গুটিগুল বোমবিক্স মোরির মত 
শক্ত নয়। 
আসাম ও বর্ম অঞ্চলে যে পালু পাওযা যায সেগুলি বাংলা- 
দেশের বোমবিক্স টেক্সটরের মত। 

(৪) মহীশূুরের- বোমবিক্স মোরি ডিপাবলিস্‌ বৎসরে ৭৮ বার 
ফসল দেয। এর গুটিগুলি ঈষৎ সবুজ। কিন্ত রেশম তা 
বড় পালুর্ মত শক্ত । 

(&) বোমবিক্স ক্রালসি--সোণালী হলদে গুটি--বতরের ৮ বার 
ফসল পাওয়া! যায়। খুব সুন্দর রেশম উৎপন্ন হয়__ 

(৬) বোমবিক্স ফরটুনেষাস-_দেশী, হলদে গুটি, রেশম ক্বতা খুব 
শক্ত । 

এ ভিন্ন আরও বুনো জাতের গাছ থেকে ওটি পাওয়া যাষ, হিমালয়ের 
পাদদেশে তরাই অঞ্চলে এক জাতীয় মালবেরী গাছ পাওয়! যায় । মেদিনীপুরে 
এর আগে মালবেরীর চা হতো! আজকাল হয না। 

রেশষকীট মালবেরী গাছের পাতা খায় । আর তার ফলে তাদের দেহ 
থেকে রেশম হুতা পাওয়া যায়। হিমালয়ের সার! অঞ্চল ব্যেপে বুনো মাল- 
বেরী গাছ পাওয়া যায়। কাশ্মীর থেকে বর্ম! পর্ষস্ত সুদীর্ঘ হিমালয়ের অঞ্চল 
ব্যেপে বন্ধ মালবেরী গাছ দেখ! যায় । কখনও কখনও এই গাছ আম-জাম 
গাছের মত বিরাট হয় আবার কখনও কখনও বেঁটে ঝোপের মত হয়ে থাকে । 
এর পাতাগুলি খুব ঘনসঙ্গিবিষ্ট-_-পাতায়.লঙ্ব। বোটা আছে। পাতাগুলি মহুণ। 


০০ 
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এবং পুরু, পাতার মধ্যে রসে ভর্তি থাকে । এর! বিস্তৃতি লাভ করে বীজ 
থেকে, ডাল কেটে আলাদ1 করে পুতে বা কলম পুতে । কলম নান! রকমের 
হতে পারে । মোঃ লেডিগাটা, মোঃ মিলিপিনেসসিন্, মোঃ আলবার ডাল পুতে 
দিলে চলে। কিন্তু জাপানী ভাল মালবেরী চারা কলম করে পু ততে হয়। 

প্রথমে শিশু বাগানে ( নার্শারীতে ) ৯" দুরে লাগিয়ে তারপর সময় মত বড় 
হলে তুলে অন্ত জায়গাষ পুঁততে হয় । গাছের দূরত্ব ২০" রাখতে হয়। ৮1১০ ফু, 
উচু হলে পাতা ছিড়তে হয। তবে মাটি থেকে «' মধ্যেকার পাতা! ভাল নয় । 

ডিম থেকে বেরিষে আসা তাজা! লার্ভাগুলি পাতার উপর রাখতে হয় এই 
পাতাগুলি ডালায করে নিয়ে মাচানের নিয়স্তরে রাখ। হয়। তারপর যখন লার্ভা- 
গুলি বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে বযস্ক হতে থাকে তাদেরকেও ধীরে'ধীরে মাচানের 
উপরের স্তরে নিয়ে যেতে হয। (১ম) একটি ডালা-_-(২য়) তিনটি ডালা__ 
(৩য়) ৯টি ডাল|-__-€৪র্থ) ১৭টি ডালা-€৫) ৮১টি ডালা (৬) ১৬২টি ডাল! । 

গুটিগুলি পূর্ণতা পায় ৭৫” ফা উত্তাপে। সেজন্য নভেম্বর ও মার্চ মাসের যে 
ফসল পাওয়া যাষ-_সেগুলি সব থেকে ভাল। এক একটি গুটি পোকার কাছ 
থেকে ২০০-২৫০ গজ রেশম স্থতা পাওয়া যায়। 

কীট নানারকমের রোগে আক্রান্ত হতে পারে । আবার মালবেরী গাছের 
পাত। এবং গাছও রোগে আক্রান্ত হতে পারে । এদের মধ্যে মালবেরীর পাতা 
গাছে একরকম রোগ হয় । একে বলে ফ্লাচেকী। গ্রাসিন রোগও হয়| কম 
রস থেকে বেশী রসের অবস্থায পড়লে এই রোগ হতে পারে । 

রেশম কীটকে তিনটি ভাগে ভাগ করণ যায়। (১) ইউনিভলটাইন, 
(২) বাইভলটাইন ও (৩) মালটিভলটাইন। যেসমন্ত পোক। ডিম পাড়- 
' বার পরই তা.দিতে সুরু করে না তাদের বলে ইউনি ভলটাইন | এইভাবে প্রার়্ 
১০।১২ মাস চলে যায়। এর ফলে বৎসরে একটিমাত্র ফলন পাওয়া যায়। 
আজকাল কৃত্রিম উপায়ে তরল [70] ও অন্তান্ত রাসায়নিক পদার্থের যোগে 
তাদ্কাতাড়ি ডিম থেকে লার্ভ। বার করে ,নেওয়! হয়। এই্ভাবে জাপানে, 
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বৎসরে তিনটি ফসল করা হয়। এর জঙ্জ প্রয়োজন ৩২০__৪০* ফা উত্তাপ ও 
৪ মাস সময়। 

যে সমস্ত ডিমের পতঙ্গ বার হতে &।৬ মাস সময় লাগে তাদেরকে , 
বলে বাইভলটাইন জাতের ৷ সুতরাং এদের থেকে বৎসরে ২টা ফসল পাওয়া 
যায়। যেসমস্তডিম ফুটতে ৮১০ দিন মাত্র সময় লাগে এবং যাদের কাছ 
থেকে বৎসরে অনেকগুলি ফসল পাওয়া যায় তাদেরকে বলে মালটিভলটাইন। 
আবার অনেক সময় পাতার উপরও এগুলি নির্ভর করে। বেশী কীট সংগ্রহ 
করলে বেশী পাতার প্রয়োজন হবে । 

ইউনিভলটাইনের কোকুনগুলি বেশ বড়, এদের রেশমের পরিমাণও বেশী 
হয়। কিন্তু এদের জন্ত প্রযোজন খুব কম উত্তাপ, ফলে, বাংলাদেশে বিশুদ্ধ 
এই জাতের পানু চাষ কর! কষ্টকর হয়। এর পরেই আসে বাইভলটাইন 
শ্রেণীর রেশম । রেশম ধুব ভাল পাওয়া যাষ কিন্ত এই কীটগুলি বেশী উত্তাপ 
সহ করতে পারে না। মালটিভলটাইন জাতের গুটটিগুলি খুব ছোট ও ইহার 
রেশম নিকষ্ শ্রেণীর কিন্ত কল রকম রোগ ও উত্তাপ সহ করে বেড়ে উঠতে 
পারে। তার ফলে তাদের স্ৃতা নিকষ্ঠ জাতের ও সৃতার পরিমাণ অল্প 
( ১৫০--৩০০ গজ )। ৮০০--১২০০ গজের তুলনায় খুবই কম তবে বাংলা তথ! 
ভারতবর্ষে এর চলন বেশী। কাশ্মীর ও কালিম্পং অঞ্চলে এক ও দ্বি-ভলটাইন 
জাতের চাষ হয়। 

জাপান থেকে শী, নিচি ও শৈকু জাতের কোকুন আমদানী হয়েছে । বাংলার 
নিজত্য বড় পালু। এ ভিন্ন দেশী নিস্তারী ও ছোট পালু চাষ হতে দেখা যায়। 

এক পাউগড রেশমের স্তার জন্য ২১৫০০ গুটির প্রয়োজন । প্রত্যেক গুটিতে 
গড়ে ৩০০ গজ স্থতা থাকে । গুটি তৈরী হযে গেলে ১০ দিন উষ্ণ জলের মধ্যে 
রেখে দেওয়া হয়। চীন, জাপান, ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে এটা 
খুব অর্থকরী শিল্প। 

পূর্ণ বয়স্ক বোমবিষ্ম মোরি প্রায় ২" চওড়া, যোটা! দেহ, খুব ছোট ডানা 


কীট ও পতঙ্গ ৩০ 


থাকে । কদাচিৎ উডে, কোন খাছ খায না। ২।৩ দ্রিন বাচে। প্রতিটি কীট 
প্রা ৩০০_-৪০০ ডিম পাডে। থুব সম্ভব চীনার! ২০০০ বৎসর পূর্বে রেশম 
কীটের চাষ কবতেো! | উপযুক্ত তা দিবাব পর ইহারা ৩৪ সপ্তাহ মধ্যে 
মালবেরীর পাতা খেয়ে বেড়ে উঠে। তখন লার্ভার চারিদিকে রেশমের ঘর 
তৈরি হয। এদের দেহ থেকে একরকম রস নির্গত হয। এই রস বাহিরের 
বাতাসের সংস্পর্শে আসাব সাথে সাথে শক্ত হযে যায এবং এর মধ্যে সরু রেশম 
সুতার স্্টি হয়। এই পদ্ধতিতে মিনিটে একটা কীট ৬ হতা তৈরী করে। 
যখন এই ঘব তৈরী শেষ হযে যায তখন লার্ভ৷ থেকে পিউপ বেবিয়ে আসে । 
পিউপ| থেকে মথ তৈরী হয । যখন মথ পূর্ণতা পায তখন তার। এফ জাতীয 
ক্ষার বস নির্গত করে । এ ঘরেব এক অণশে রললাগায নরম হযে যায এবং 
সেখান থেকে পূর্ণ পতঙ্গ বেবিযে আসে । বোমবিক্স মোরি শরৎকালের 
পবেই পূর্ণতা পায | বেশম স্ৃতাষ শতকর ৭০-৭৫ ভাগ ফাইব্রইন ( প্রোটিন ) 
থাকে । এব মধ্যে ৩৬ ভাগ এমাইনে অস্র ও গ্লাইসিন। 

প্রতিটি কীট গডে বৎসরে ৩৮০--৪০০ ডিম পাড়ে, ডিমগুলি গোলাকার, 
হলদে । তাপ দিবার সময ধূসর আকাব ধারণ করে। গরমকালে ১০ দিন 
লার্ভাবস্থায থাকে । ৩০-_-৪০ দিন এই সময়ে ৪ বার মোল্ট হয। শিশুকীট 
8” জগ্থা। কীটের মাথাব উপরটা উচু থাকে। একট! পিউপার ওজন গড়ে 
২'২৫ গ্রাম । একটা লার্ভার দেহে থাকে শতকরা ৪ ভাগ মেদ জাতীয় পদার্থ। 
স্ত্রী লার্ভার বেশী মেদ থাকে । 


ক্রুন্বিন্বিভভানেন্ তগাড়ান্ব ক্ষত্খ। 


[ 2 ব্রা] 


প্রথম ভাগ 


তৃতীয় খণ্ড 
( একাদশ শ্রেণীর জন্য ) 


প্রথম অধ্যায় 
কোষ বিস্তৃতি ও ক্রোমোজোষ 


(0০611 10151530125 2180 (01701020507726গ) 


কোষ- ক্ষুদ্রতম অংশ মিষে কোষের স্যহি। কোষের তিনটি বিতিষ়্ 
অংশ। (১) মাইটোপ্রাজম অর্থাৎ চলতি কথায বল! যেতে গারে "সাধারণ 
কোব স্ক্টিকারক পদার্থ । (২) নিউক্লিয়াস । (৩) প্রাজম! মেমব্রেন (5505 
[02101079122 ) অর্থাৎ সাইটোপ্রাজমের বহির্ভাগেব অংশ । 

আধা শ্বচ্ছ, চটচটে তরল পদার্থ দিষে কোষ ভতি থাকে । প্রাণীদেলা কৌ 
এই দিয়ে ভি থাকে । কিন্তু গাছের কোষে এটা সামান্ত স্থান গ্রহঠ করে । 
কোষের মধ্যে আর থাকে নিউক্লিয়াস | এট! প্রোটোপ্রাজমের একট! বিশেখ 
অংশ ভিন্ন আর কিছুনয়। আকারে ঠিক গোলাকার নয় ঈষৎ চাপা? 
ফোষের ঠিক কেন্দ্রের কাছাকাছি এগুলি থাকে । লিউক্লিয়াপ খতিরিজ 
আলোয় নিম্নলিখিত আকারে থাকে । মিউক্লিয়াষের চারিদিকে খুব পাতিল! 
একটা আবরণ থাকে তাকে বলা হয় কেন্দ্রাকরণ । (১) নিষ্উঙ্গিয়াপপাজধে 
জলীয় কাচের মত ব্বচ্ছ পদার্থ আছে, ইহ নিষ্উক্রিয়াদের ছিদ্রতুলি পূর্ব 
করে রাখে । ২) নিউক্লিয়াস রজ্ছু। খুব সরু, ভারী জন্ম স্ত্রবৎ। ছয় 
মধ্যেথাকে। অতি সহজে আঘাতপ্রাপ্ত হন ' কেরেটিন নামক পদার্থ দিয়ে 
তৈরী; ০) নিউক্গিওলি নামক একটি পদার্থ এর মধো থাকে । 

কখনও কখনও এই নিউক্রিয়াল বিস্বাতঃ ড্যাথেলেয় মত, বা. অনিকার 
মাপ করে। নিট্টক্িয়াপের ঈব্কার পদার্থ তাল দেখা খাছ যা 
কিন্তু কোথ নুখি হলে নিউরিগাবের, তি কয না), পাকা, দীন 

২৬১ 






৬৭৭ কবিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ 


ফোধের মধ্যে নিউক্লিয়াসকে ছোট বলে ম্ৃনে হয়। একটি কোবে একটিমাত্র 
মিউক্লি্নাস থাকে । একে রলে এক কোধবিশিষ্ট (1)0015805 )। কিন্তু 
কতকগুলি ছোট ছোট গাছ আছে যাদের কোষের মধ্যে বেশী নিউক্লিয়াস 
দেখ! যায় তাকে বল! হয় বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট (02010 0001526 )। 

নিউক্রিয়ায়োলাজ-_নিউক্লিযান কোষের মধ্যকার সাইটোপ্লাজম 
এর কর্সকেন্দ্র এবং নিউক্লিয়াস এই সমস্ত কর্ম পরিচালন। করে। শুধু এইরূপ 
কাজ করেই তারা ক্ষান্ত হয ন1। কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । সুতরাং এর! 
বফজীবনের চলন শক্তি দেওয়ার কেন্ত্রস্থল কারণ যদি কোষের মধ্য থেকে 
নিউক্লিয়াম নিয়ে নেওয়া হয় তবে কোষ বিভক্তি-করণ বন্ধ হয়ে যাবে । পিত৷ 
বা প্রজনন পদ্ধতি থেকে সন্তান-সন্ততি বংশান্ক্রমিক ধার! প্রবর্তন করতে 
সহায়তা করে। ৪ 

কোষের বিস্তক্তি-ভবন- প্রথমে নিউক্লিয়াস বিভক্ত হযে পড়ে। 
নিউক্লিয়াস ২টি বিভিন্ন নিউক্লিযাসে বিভক্ত হযে পডলে সাইটোপ্লাজমও বিভক্ত " 
হয়ে পড়ে। এক একটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে কিছু সাইটোপ্নাজম নিষে এক 
একটি কোষ গঠিত হয। একে বল! যেতে পাবে কন্তঠাকোষ। আবার এ 
ছুটি কন্পাকোষ উপরি-উক্তভাবে ছুভাগে বিভক্ত হয়ে যায। এইভাবে ৪টি 
কোষ তৈরী হলো। 

তিনটি বিভিন্ন পন্থায় কোষ বিভক্ত হয়ে পড়ে--(১) একটিকে বলে 
পোজাস্জি ব৷ এমিটোপিস্‌? ২) অস্কটিকে বলে পরোক্ষ বা মিটোসিস্‌। এদের 
এই" দুটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হলো! বিভক্তি-ভবনের সময ক্রোমোজোমের 
ংখ্যা দিযে । বিতিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংখ্যক ক্রেমযোজোম থাকে । পিতার 
ছাতার থেফে কয়টা করে ক্রোমোজৌম আসলো তার উপর সন্তানের বৈশিষ্ট্য 
নির্ভর করে। প্রত্যক্ষ প্রথায় নিউক্লিয়ান বিভক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপলাজম 
এবং এক একটি বিভির কল্তাকোধ তৈরী হয়। কিন্ধ মিটোসিস্‌ প্রথার কোষের 
ভরীঘণ পরিবর্তন আগে । কলে কোরোজোষের সংখ্যা সমালভাষে বিভন্ধ 


কোব বিভৃতি ও কোযোোস এ 


ছয়ে নুতন লঙ্গালগ্িতাবে বিভক্ত হয়ে নৃতন কন্াকোছের হরি হাড়ে). .এভিই 
অর একটি পন্থা আছে তাকে সাইবোশিন্ুৰ ব। ক্যারিও কাইনেধিদ খে | 





িজাছে ক₹ষিবিজানদের গোার কখ1 


নিটটোজিষ্‌--পনোক্ষ পদ্ধতি । গাঁ ও প্রার্থীদের ফোষ বিতজি-করণ 
হয় এই পদ্ধতিতে । এই পদ্ধতিতে ৪টি বিভিন্ন পর্যায় আছে--৫১) প্রাথমিক 
শ্রফেজ (০:901585০)১ (২) মেটোফেজ (21509015855 ),» (৩) খ্যানাফেজ 
(47589015556 ) এবং (৪) টেলোফেজ ( 619015856 )। 

গ্রফেজ--এই পর্যায়ট! বল! যেতে পারে প্রস্তাবন। যাত্র। যখন এই 
পদ্ধতিতে কাজ সুরু হয় তখন নিউক্লিয়াস বড হতে থাকে । তখন 
নিউক্লিয়ামের বহিরাবরণ থাকে মোটা সুতবাং বড় আকার ক্রোমোজোমে 
পরিণত হয়। 

অনেক মময় নিউক্লিয়াসের এক আগা আর এক আগারঞ্সঙ্গে বৃস্তাকারে 
জোড়! থাকে । এগুলি শেষের দিকে বিভক্ত হয়ে এক একটি ক্রোমোজোম 
তৈরী করে। আস্তে আন্েএই ক্রোমোজোমগুলি মোজ! হযে পুরু হতে থাকে 
এবং একে অন্টের সঙ্গে লমাস্তরালভাবে অবস্থান করতে থাকে । প্রতি 
জ্োমোজোম মাঝখানে বিভক্ত হয়ে পড়ে ফলে তাদের ক্রোমোজোমের সংখ্য। 
ছিগুণ ছয়ে যায়! এই পদ্ধতিতে এই পর্যায় এগিয়ে যাওয়ার মলে সঙ্গে 
নিউক্লিওলান ও নিউক্লিয়র পর্দা] (73570805 ) দুব হতে থাকে । দেখ! যায় 
কোষের মধ্যে কেবলমাত্র ক্রোমোজোম আছে । এই সমযে অনেকগুলি সরু 
রেখার মত দেখ। যায়। এই সময়ে ক্যারি ও সিম্প একটি মাকুর মত আকার 
নেয় এবং ক্রোমোজোমশ্ডলি এ মাকুর মাঝখানে জড়িয়ে বাখে। 

মেটোফেন্স-_এই বিশিষ্ট পরোক্ষ পন্ধতিতে মেটোফেজ পর্যায় খুব 
খঞ্পকাল স্থায়ী। এখানে এসে প্রতিটি ক্রোমোজোম মাকুস্থিত সরু সতার 
সঙ্গে যুক হয় এবং ধেগমোঁজোমের দুই আগ! যুক্ত থাকে । দিশবার স্বান যে 
কোন অংশে বৃতে পারে। 

এাদাকোজ-.-এই সময়ে ফ্লোযোজোনগচলি পরম্পর রিচ্ছিন ধয়ে পড়ে, 
কে আযাব ছেড়ে পৃথক হয়ে পড়ে। লাঠির মত একট] কোমোজোম থেকে 
প্র 'মত বিছা! প্পাকারের সন্তক্োমৌজোম উৎপজ ছয় । ধই্যার 


কোক বিশ্কৃতি ও কোয়োজোখ জকি 


০ / 
ফাকৃট! বাড়তে থাকে । এই ক্রোমোজোমগুলি আলাদা হা উপরে ছগতে 


থাকে | মনে হয় যেন মাকুর বিভিন্ন অংশে এক এক জাতীয় কোমোজো যডলিফে 
টানছে । কতকগুলি অর্থাৎ এক এক জাতীয় ক্লোমজজোম এক প্রান্তে জমা হয়ন 
কতকগুলি মাকুর এক আগায যায় কতকগুলি অন্ত আগাম ধায়। 

টেলোফেজ এই পর্যায়ে এসে সম্পূর্ণ কন্ঠাকোধ স্যহির শেষ হুয়। 
বিভিন্ন মেরুতে কন্ঠ ক্রোমোজোমগুলি মিলিত হয়ে ছোট আকার ধারণ করে 
আর চারিদিকে রেটিকুলামের স্থতি হয়। এইবার ধীরে ধীরে মাকু দুর হয়ে 
যাখ। আন্তে আস্তে চারিদিকে নিউক্লিয়াস পর্দার সহি হয়। এইভাবে ২টি 
কন্তাকোষের স্্টি হয়। 

কোষ বিভক্তি-করণ পদ্ধতির পরোক্ষ পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ শুরু 
হয়ে গেলে সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হতে থাকে । বৃক্ষ কোষের মধ্যে শর্কারা জাতীয় 
পদার্থ মাকুব মত স্থলে জমা হযে পর্দার মত কাজ করতে থাকে ততই 
সাইটোপ্লাজম-এর মধ্যে কোষপ্রাচীর সৃষ্টি হয়। মাঝখানের পর্ণ! দূরীগূত 
হলে ছুটি বিভিন্ন কোব স্থপ্টির স্ুবিধ! হয়। 

প্রাণীদের মধ্যে এইভাবে কোষ বিভক্ত হয়। কিন্তু এদের মধ্যে 
একটা! পার্থক্য আছে। এদের কোষের মধ্যে সেট োজোমের অবস্থান ও 
সাইকোইনেসিস্‌ প্রথায একটু পার্থক্য আছে মাত্র। মিটোলিস্‌ পদ্ধতিতে 
সেনক্রোজোম বিভক্ত হয়ে যায় এবং ছুই বিভিন্ন দিকে চলে খায়! 
প্রত্যেকে আধাতরল পদার্থের মাঝখানে মিউক্রিয়াষের মত বসে, থাকে 
বং আলোক বিকিরণ করে। আর এই ছুটির মাঝখানে থারক গার 
যত একটা জিনিষ । পেন্ট োজোমখুলি বিভিন্ন মেরুতে গিয়ে পৌঁছির়ে 
: টেন্বোফেজ পর্যায়ের কাজ গুরু না হওয়া! পর্যন্ত বসে থাকে দাকুডে রর 
সমস্ত ক্োমোজোম থাকে তারা বিভিষ্ঠ মেরুতে গিয়ে জয়া! ছা 
ধাইটোকাইনেসিস্‌ পদ্ধতিতে যাডুর যাঝখানে বি হয়ে যাঙ আক গালাদ 
দাড়ি কাটার মণ্ত এটা শেষ পর বাড়তে খাকে। 


০০৮৫ রবিখিজাদৈর গোড়ায় কথা 


এজিটোজিল্‌--খুষ লহজ ও লযুল পদ্ধতি । নিউক্লিয়াস কোধের 
মাঝখানে গোলাকার আকারে থাকে । এক্স ছুই মেরুদেশ একটু ফুলে উঠে 
নেখান থেকে ছুটি বিভিন্ন নিউক্লিয়াস তৈরী করে। এর পরই সাইটোপ্লাজম 
তৈরী হয় এবং ভাগ হয়ে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটি বিভিন্ন কোধ তৈরী হয়ে যায়। 
নিষ্বশ্রেণীর গাছের মধ্যে এই জাতীয় পন্থ। চলে । 

নিটোসিসের বৈশিষ্ট্য-ক্রোমোজোমের মাধ্যমে পিতা মাতা থেকে 
সঙ্তানের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণ ও ধর্প পরিবেশিত হয। যদি কন্ঠাকোবকে 
তার পিতা ও মাতার সমধর্মী হতে হয তবে তার পিতার ক্রোমোজোম ও 
মাতার ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমানভাবে সম্ততিতে বধিতু হতে হবে। 
কোমোজোমের সংখ্যার উপর বর্তমান উৎপত্তিতত্ব (£2)6%০5 ) গ্রতিষ্ঠিত। 
এই ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে একটি সরল রেখা সাজানো জেনিস্‌ 
(8055) । যদ্দি এই ঝেটোমোজোম লম্ঘ। হযে ছুটি ভাগ হয়ে যায তখন এই 
জেনিস্ও সংখ্যায় দ্বিগুণ হযে পড়ে এবং সমানভাবে বিভক্ত হয়ে দুইটি বিভিন্ন 
নিউক্লিযাসের স্ষ্টি করে। হ্ৃতরাং মিটোসিস্‌ পদ্ধতিতে সমান সংখ্যক সংখ্যাষ 
জেনিস্‌ বিভক্ত হযে পড়ে। 

মাইয়োসিস্‌--বীজাণু কোষের ন্্টির সময় বিশেষ রকমের কোষ বিভক্ত 
হয়। বল। যেতে পারে স্পারমেটাজোয়। ও ওভ সৃষ্টির সময এই ধরণের 
পদ্ধতি কাজ করে । দেখা যায যে যখন কোন জাতের প্রাণীর দেছে কোষগুলি 
পূর্ণাবয়ব পায় তখন নিউক্লিয়াসের মধ্যক্থিত ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে 
পড়ে । আরও সংক্ষে৫পে বলা যায় কোষের মধ্যকার ক্রোমোজো মের সংখ্যাকে 
ছিগ্ুণ করলে সেই জাঁতের নিউক্লিয়াষের সংখ্য। পাওয়া যায়। এইখ্খলিকে 
বলা হয় ভিগ্রয়েড সংখ্যা | উচ্চস্তরের প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী ও গুরুবের মিলনের 
ফলে সন্তান-সন্ততি হয়। এদের মধ্যে পুরুষ ওক্ত্রীজাতের নিউক্লিয়াসের 
দিনে নৃতন নিউক্লিয়াস স্ষপ্রি হয়ে নৃতন প্রাণের পঞ্চার করে। যদি স্ত্রীও 
পু্ুঘ এর বিভিন্ন নিউক্সিস্বাল সম্পূর্ণ ভিগ্নায়েড সংখ্যা বছুন ক্ষরে বে গ্ডাপয়ে 





কোব বিস্তৃতি ও জোমোজোম ক, 


গিয়ে এদের সংখ্যা বিণ হয়ে যাবে । কিস্ক সেটা যস্তব নয়। কারণ কেনি 
জাতের প্রাণীতে ক্রোমোজোযের সংখ্যা সকল সময় একই রয়ে যায়। সুরা 
ফোন মিলনের সময় এই ডিপ্লয়েড সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়| 





মাইয়োসিস্‌ পদ্ধতি 
মাইয়োসিস্‌ প্ধতিতে ক্রোযোজোমের সংখ্যা প্রথমে অর্ধেক হয়ে যার £ 
রর আগেই এদের মধ্যে মান! পরিবর্থন আমে। পরিব্্তনগ্ষলিকে ৪টি ভাগে, 
ভাগ কর হায়। 


তথ কধিবিজ্ঞামের গোড়ার কথ! 


(১) প্রথমে ফোমোজোমের ডিরফেডে বংখ্যা মিটোসিন পদ্ধতির মত 
লারিবদ্ধ অবস্থায় থাকে । দেখলে মনে হয় না এদের মধ্যে কোন পরিবর্তন 
আদবে। (২) একই জাতের, একই ধরণের ক্রোমোজোমগুলি নড়ে নড়ে 
একে অন্তের পাশে এসে দীড়ায়। ফলে গোলাকার স্তাকতি দ্বিগুণ হয়ে 
যায়। এর থেকে কোনে ক্রোমাটিভ তৈরী হয় না। একটি ক্রোমোজোম 
'আর একটির নঙ্গে এমনভাবে মিলে যায় যে কেবলমাত্র হ্াপলয়েড সংখ্য! দেখা 
যায়। এটাকে বলে জাইগোটিন অবস্থ!। (৩) ক্রোমাটিন ঘনীভূত হওয়াষ 
এবং জল কমে যাওয়ায় ক্রোমোজোমগুলি আকারে ছোট হয়ে পড়ে এবং একটু 
পুরু হয়। এই সময়ে একই জাতের ক্রোমোজোমের স্কধ্যে আত্মীযতা 
বেড়ে যায় এবং দেখলে মনে হয় যেন একে অন্ককে জড়িয়ে আছে। একে 
বল! হয় প্যাকেটিন অবস্থ!। (৪) এইবার প্রতিটি মিলিত ক্রোযোজোম 
ছুটি ক্রোমাটিডে ।বভক্ত তে পড়ে। এবং একে 'একে অন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়তে চায়। এইটাকে বল! হয ডিপ্লোটিন অবস্থা! । ছুটি ভেঙ্গে যে 
চারটি ক্রোমাটিড তৈবী হয তারা এক একটি ছুটিব সমাবেশে তৈরী । 


মেটোফেজ- এর পরই নিউক্লিয়াস মাকুর সৃষ্টি হয়। স্থতাগুলি বিষুব- 
রেখার উপর সমবেত হতে থাকে । এই লমযে নিউক্লিযার মেমব্রেন দূর 
হয়ে যায়। ক্রোমার্টিডগুলি এই সময়েও একে অন্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে। 


বিহুবরেখা অঞ্চলে একটি থালির মত হওয়ার সঙ্গে মেটাফেজের পর্যায় 
শেষ হয়| 


ঞ্যানাফেজ--দুটি একই জাতীঘ ক্রেমোজোম, প্রত্যেকে ছুটিমাত্র 
ক্রোমাটিড বহন করে'একে অন্তের থেকে ছিম্ন হয়ে পড়ে । তার! মাকুর মাধ্যমে 
ছুটি বিভিন্ন মেরুর দিকে চলতে থাকে 1 এক জোড়া যুক্ত ক্রোমাটিও এক মেরুর 
দিকে আন জোড়! অন্ত মেরুর দিকে যেতে থাকে । এর পরই টেলোফেজের 
কাজ গর হয়। 


কোছ বিগুতি ও জ্নোমোজোধ খা 


টেঙ্গোফেজ-_কোষটি ছটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে স্যার ধের 
মধ্যে থাকে মোট ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যা। এই বর্গ: 
নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দেখ! যেতে পারে এবং ছটি বিভিন্ন কোধ তৈরী হারে 
গেলে একটু বিশ্রাম নেয়। অনেক সময় আধার নিউকিয়ার মেমব্রেন মোটেই 
তৈবী হয় না এবং ঁ কন্তাকোবগুলি আবার বিভক্ত হুষে পড়ে । 

মাইযোসিদের বিশেষত্ব ছুটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ী। একটা 
কন্যাকোষ স্থষ্টি করতে মিলিত ক্রোমোজোম থেকে একদিকে অর্ধেক চলো 
আসে। দ্বিতীয় বাব ভাগেব সময ক্রোমোজোম ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়ে পড়ে । 

ক্রোমোজোম--ক্রোমোজোম কি? এর প্রয়োজন কি? 

মান্ুষেব বা অন্ত কোন প্রাণীদেব এক পুরুষের সঙ্গে অন্ত পুরুষের যে মিলন 
স্তর সেটি কয়েকটি ক্ষুদ্র কুদ্র ডি্বকোষের মিলন মাত্র । সরধী কথায় বল! 
যেতে পাবে ছুই পুরুষের এট! সেতু যাব উপর দিয়ে পিতাব গুণ ও ধর্ম স্ততিতে 
বধিত হয। সেতুপথে নানা বাধা আছে কারণ কোষের মধ্যবর্তী নিউক্লিয়াষ 
হলো সেই সেতুপথ। পেই সেতুপথ দিয়ে ক্রোমোজোম আকারে খুব ছোট 
_ খালি চোখে দেখা যায় না। লয় 5র্টতত" ই. থেকেও ছোট 1! জাতি ঝ! 
প্রাগিগত বৈশিষ্ট্য এই ক্রোযোজোমের মধ্যে সন্িবিষ্ট থাকে । অর্থাৎ মানুষের 
সম্ততি মানুষ? কুকুবের সম্ততি যে কুকুব হবে সমপ্ত নির্ভর করে নিত 
উপর। 

প্রাণীমাত্রেরই হোক বা! উদ্ভিদ মাত্রেরই হোক জীবন সুর হয় একটি মায় 
কোষের মাধ্যমে ৷ নিউক্লিয়াসের চারিঙ্গিকে ঘিরে থাকে সাইটোলাজফ। 
পুরুষের কোষ নিউক্লিয়াস চ্যুত হয়ে স্ত্রী সেল নিউক্লিয়াসের সাইটোপ্লাজমে 
চুকে পড়ে এবং সঙ্গে পুং ও স্ত্রী নিউক্লিয়াস মরু সরু লম্বা! খতারতিতে বিশু 
হয়ে পড়ে। পুর এই ৃতাক্কৃতিগুলে৷ ভেঙ্গে বিভক্ক হয়ে পড়ে তখন এই 
গগ শৃতাকতিুলিকে বলে ফ্োমোজোম | ৃ 

এই পযয়ে নিউক্জিয়াস ছুটির কেন্ত্রবিন্ু, যে রেখায় খার্কে- লেই খা 
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মারফৎ ক্রোমোজোম চলতে থাকে এবং প্রত্যেকটি সমান সংখ্যক ছুইভাগে 
বিভক্ত হয়ে পড়ে। এইবার স্ত্রী নিউক্লিধাসের অর্ধেক পুরুষ নিউক্লিয়াসের 
অর্ধেকের সঙ্গে মিশে নৃতন কোষ স্যষ্টি করে। এইগুলিকে বলা হয় হাফ 
ক্রোমোজোম। সীমান্তে পৌছিয়ে মিলিত হযে নৃতন নিউক্লিয়াস তথ! নৃতন 
কোষ স্থপ্টি করে। 

এর থেকে বোঝা! যায যে পিতা-মাতার মিলিত ক্রোমোজেোম সংখ্যার 
অর্ধেক সংখ্যা সম্ততিতে আসে । অর্থাৎ কোন বিশেষ জাতের প্রাণীতে যে 
সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে সম্ততিতে সেই সংখ্যা দেখা যায। প্রকৃতি অতি 
সযত্বে নিউক্লিযার পদার্থগুলি বিশেষতঃ ক্রোমোজোমগুলি সমান্গভাগে ভাগ 
করে। এখানে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি থাকে না । কারণ এই নিউক্লিয।র পদার্থের 
সামান্ত নিন্দুটি পর্যস্ত প্রযোজন নৃতন জীবনের স্থষ্টিতে। প্রকৃতপক্ষে এই 
ক্রোমাজোমগ্ডলি পুরুষ ( পরবর্তী পুরুষেব ) নির্েশন। ব্েয়। 

ক্রোমোজোম কোষ-এর একটি বিশিষ্ট অংশ । প্রত্যেকটি ক্রেমোজোমের 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যখন নূতন কোব তৈরী কবতে গিযে বিভক্ত হয় 
তখন মমানভাষে বিভক্ত হয । 

মাহষের কোষে থাকে ৪৮টি ক্রোমোজোম আর গমে আছে ৪২টী, লিলি 
ফুলের কোষে থাকে ২৪টি, মাছির আছে ৮টি আর গোল পোকার থাকে ৪টি । 

কোষের মধ্যে ক্লোমোজোমের সংখা! সমান থাকলেও তার আকৃতি, 
প্রকৃতি প্রভৃতিতে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকে । তবে তারা লব সময় 
জোড়ে থাকে অর্থাৎ আকারে, আক্কৃতি ও প্রকৃতিতে ২টি ক্রোৌমোজোম সমাদ। 
কিন্ক অন্য জোড়ের সঙ্গে এদের তফাৎ আছে নান]। বিষয়ে । কোষের মধ্যে 
এদের অবস্থান হিসাবে হয়ত মিল নাও থাকতে পারে তবে আকারে, গুণ ও 
ধর্মে ঘমান সব। মানুষের কোষের মধ্যে যে ৪৮টি ক্রোমোজোয থাকে 
তারা নুলতঃ ২৪ জোড়া । এর থাকে জড়াজড়ি বেধে, সুতরাং বার থেকে 
বোঝা যায় না। যদি এক লাইনে এদেরকে সাজানো যায় তবে সব 
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পরিফারভাধে জোড়াগুলি দেখ! যায়। মান্থষের ক্রোমোজোম যেখন 
পরিষারভাবে দেখ! যায় কারণ এর সংখ্যা বেশী, অন্ত অনেক ক্ষেত্রে ঠিক 
এভাবে পরিষ্কার দেখ। যায় না। 

এইভাবে জোডের কারণ হলো যে এই ক্রোমোজোম এসেছে একটি 
পিতার থেকে অন্তটি এসেছে মাতার কাছ থেকে । 

মিলনের সময এর! নানাপ্রকার মিশ্র অবস্থায থাকলেও কোনটি তার 
নিজন্ব বেশিষ্টয হারায় না। তারপর যখন নিজের স্থান পায় তখন সেখানে 
দাড়িযে পড়ে । সাধারণ কোমের মধ্যে এদের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা 
যায় না । কিন্তু গ্রজনন কোষ, পরবর্তী বংশধার। রক্ষায় গ্রয়োজন হবে । তাঁর! 
হঠাৎ তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকট করে তোলে । পুং ও স্ত্রী ক্রোমোজোম তারা 
পবম্পর একে অন্ঠে মিলবার সঙ্গী খুঁজে পায় এবং একে অন্তের পাশে দাড়িয়ে 
পড়ে । পরে ছুজনে এক হযে গিযে একটি মাত্র ক্রোমোজোমের স্ব করে। 
সুতরাং প্রজনন কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা সাধারণ ফ্োযোজোমের 
অর্ধেক থাকে । | 

পিতার লঙ্গে পুত্রের বা কোন পুরুষের সঙ্গে পরপুরুঘের আকুতি প্রকৃতিগত 
সাদৃশ্ঠ থাকলেও বৈসাদৃশ্বের অভাব হয় ন:। এর কারণ অনুসন্ধান করতে 
গিয়ে মেগ্ডেল স্ত্রান্ুসারে বলা যায় যে যখন ক্রোমোজোম কন্গাকোষ তৈরী 
করতে গিষে বিভক্ত হয় তখন কোন একটি বিশেষ ক্রোমোজোম সমপর্যায়” 
ভুক্ত স্ত্রীকোবের ক্রোমোজোমের সঙ্গে মিলে, কিন্তু পরে কন্যাকোষে যাওয়ার 
সময় তার! পৃথক হয়ে পড়ে । ফলে পিতার সঙ্গে পুত্রের পার্থক্য হয়। 

বংশধারার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নির্ভর করে ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্যের উপর 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বিবর্তনবাদ ও মেগ্ডেল সুত্র 
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বিবর্তনবাদ ও তার প্রমাণ- বিজ্ঞানীরা আজ পর্যস্ত দশ লক্ষেরও 
বেশী প্রাণী ও গাছেব জাতের আবিষ্কার করেছেন । এর থেকে সত্যই মনে 
জাগে এই যে অসংখ্য সীমাহীন বৃক্ষের শ্রেণী পৃথিবীব উপরে এক্‌, মেরু থেকে 
অপর মেরু পর্যন্ত ছড়িয়ে রযেছে এবং অসংখ্য প্রাণী স্থল, জল ও অরণ্যে বাস 
করছে--এদের উৎপত্তি বা কোথায আব শেষই বা কোথায ? এর। এলই বা 
কোথা থেকে ? এদের গোর্্ঁর কথ সন্ধান করতে গিয়ে আজ পর্যস্ত এ বিষযে 
৪টি উল্লেখযোগ্য হ্বত্র আছে। (১) আবহ্মানকাল পৃথিবীর এই বর্তমান 
অবস্থা, (২) এচ্ছিক স্থাষ্ট, (৩) আকম্মিক ও (8) জৈব বিবর্তন | পৃথিবীতে যে 
সমস্ত গ্রাণী ও গাছপালা আছে তার! ঠিক এইভাবে আগে ছিল ন।। আজ যে 
গাছ আমাদের সামনে ীাডিষে আছে, যে প্রাণী আমাদের সামনে মাঠে ঘাস 
থাচ্ছে এমন কি এই যে আম আজ লিখছি, পড়ছি ও কথ! বলছি কিছুদিন 
আগে এমনি ঠিক ছিল ন।। আজ যে প্রাণী ও গাছপালা দেখ! যায তার! 
"ক্ঈম-বিবর্তনের মধ্য দিযে এই অবস্থায এসে পৌছেছে। পুথিবীর পারিপাণ্থিক 
আবহাওয়। প্রাণীদের মধ্যে দৈহিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আলে । 
খজিবর্তনের ফলে হয় অগ্যান্ত পরিবর্তন । যার ফলে অতি সাযাস্ত সহজ দেহ 
থেকে প্রাণীরা আজিকার এই অবস্থায় এসে দীড়িয়েছে। এই পরিবর্তন 
রাখেজে এক দিলে নয় হঠাৎ নয়, লক্ষ বর্ধ ঘরে দিনের পর দিন ধীরে ধীরে । 
ঠজব বির্তনবাদ আজ প্রায় সর্বজনগ্রাহথ। এর স্বপক্ষে বল! যাষ আবার 
বিপক্ষেও বলবার আছে | 


বিবর্তনবাদ ও মেগেল সুত্র ৩১৭ 


বহির্দেহের প্রমাণ-(১) সাদৃশ্য ও বৈপাদৃশ্ঠ- নিঃসন্দেহে বল। যেতে 
পাবে যে জীবর্দেে কোন সহজ সরল আকারের ক্রমবিকাশ ও বিশেষ 
পরিবর্তন মাত্র। এই বিশেষ সহজ ও সরল আকারের মধ্যে খাছে 
প্রোটোপ্লাজম বা জীবের প্রাণ। পৃথিবীর শ্্টি পরে পৃথিবীতে প্রাণী 
আগমনের কালে দেখা যায এক কোষ বিশিষ্ট সহজ সরল প্রা্ী। 
এই প্রাণী জাইলাম। প্রোটোজোয়। শ্রেণীর অস্তভূষ্ত। এর থেকে 





১--৪ মাছের ভ্রণ ৯--& মুরবীর এ ৩-% মাছষের 

ও ঘাছ $ শাবক ল্রুদ ও শিক 
উচ্চ শ্রেণীর প্রাীতে দেখা যায় ২টি কোষ ভর) তার পরের "কাস 
তিনটি কোষ শুর । যদি প্রত্যেক শ্রেণীটা বিভিন্ন সময়ে বিভিনঈভাঁবে শি 


১৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


হতে! তাহলে তাদের বিভিম্ন কোষের অংশও বিভিন্ন আক্কারের হতো । 
কিন্ত বাইরের থেকে দেখলে, আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য 
থাকলেও মূলত: এদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এর বেশী পরিমাণ সাদৃশ্য রষে 
গেছে যা থেকে সহজেই মেনে নিতে পারা যায় যে কোন একটি বিশেষ অংশ 
আত সহজ ও সরল অংশের ক্রমবিকাশ মাত্র । 

(২) সংযোগী সুত্র (50101500198 1100)--অনেক সময় দেখা যায় এক 
শ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীব কোন স"যোগ বা মিল নেই। ধরা যাক 
চতুষ্পদ প্রাণী ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায? মানুষের ছুটি পা আর ছুটি 
হাত । মান্ন দুই পাষে হাটে, কিন্ত চতুষ্পদ প্রাণী ৪ পাষে হাটে। ৪ পাযে 
ইাটলেও একটু লক্ষ্য করলে দেখ! যায সামনের দুটি পা শুধু অপ্রধান নষ 
আকাবেও বেশ একটু সরু। কিন্তু অস্ট্রেলিষার কাঙ্গারুব ৪টি পা থাকলেও 
সামনের পা ছটিকে সে প্রায় হ্বাতের মতই ব্যবহার কবে । এমনিভাবে একটার 
সঙ্গে অনেক সময আর একটির মিল কর! কষ্টকর হযে পডে। এ সম্বন্ধে 
চাক্ষুষ প্রমাণ না দিতে পারলেও পাহাড়ের গায়ে বা অন্য অনেক জাযগায এর 
প্রমাণ রষে গেছে যে প্রস্তরীভূত স্ত্র ধরে বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করেন পৃথিবীতে 
প্রাণীসমূহেণ মধ্যে নিকট আত্মীয়তা আছে। মরীস্থপ জাতীষ যার! চার পাষে 
বুকে ছেঁটে বেড়ায তার সঙ্গে পাখীর সম্বন্ধ কোথায়? অনেক দিন পর্যন্ত বিজ্ঞানী 
ঘোরাফেরা করেছেন বিভিন্পথে । কিন্তু জার্মানীর ব্যাভেরিযা প্রদেশে 
আফ্িওপটিক্স এর আবিষ্কার হওযার পর সমস্ত সমস্যা! সমাধান হযে গেল। 
ঠিক এমনিভাবে সমস্তার ধমাধান হযেছে স্তন্থপাধী এবং সরীহ্ছপের মাঝখানে 
অষ্্রেলিয়ার মনোটিস আবিষ্কৃত হয়ে। 

সাদৃশ ও বৈসাদৃশ্ট অঙ্গ-প্রত্য্জ-__বাহিরের থেকে দেখলে মনে হয় 
দুইটি বিভিন্ন প্রাণীর কোন বিশেষ বিশেষ অঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্ট আছে। 
মান্ষের হাত আর পাখীর সামনের ডানার মধ্যে বহিরাগত লাদৃশ্য রয়ে 
গেছে কারণ এগুলি সবই ঘামনের অঙ্গ আর মূলতঃ এই জঙ্গগুলির 


বিবর্তনবাদ ও মেগ্েল স্তর ১৯ 


হাত, পেশী এবং শিরার বিশেষ সারৃশ্য আছে। আবার বাছুড় পার্খীরও 
সামনের ডানাগুলি একই শ্রেণীর ও সাদৃশ্বও বেশী। এদের কাজও একই 
রকমের । উড়তে সাহায্য করে। প্রজাপতির ডানা আর পাখীর 
ডানার মধ্যে সাদৃশ্ঠ আছে। প্রজাপতি, কীটপতঙ্গ আর উড্ভীয়মান 
পাখীর ডানার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। পাখীর ডানার নঙ্গে দেছের 
হাড়ের সংযোগ আছে কিন্তু পতঙ্গের ডানা, তাদের দেহের মাংসের 
একটা! বদ্ধিত অংশ ভিন্ন আর কিছুই না। তাদের মধ্যে আক্কৃতিগত পার্থক্য 
থাকলেও তাদের কাজ একই ধরণের। 

(৩) নিদর্শনক অঙ্গ (5০501821018) প্রাণীজগতে প্রায়ই দেখা 
যাষ প্রাণীদের মধ্যে যে অঙ্গটি কোন একটি প্রাণীর বিশেষ প্রয়োজনীয়, অন্ত 
প্রাণীর সেট বিশেষ প্রযোজনীয় নয । (যমন জিরাফের গল! লম্বা! । গাছের 
পাশা খেতে একে সাহাযা করে । কিন্তু অন্ত প্রাণী লতাপাত। খেয়ে বাচলেও 
তাদের গলা অতটা লঙ্কা নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে কোন বিশেষ অঙ্গ 
এককালে প্রযোজনীষ হলেও আজ তার সেই প্রাণীটির প্রয়োজন অভ্ভাষে 
কেবলমাত্র নিদর্শশিক অঙ্গ হিসাবে রয়ে গেছে । সাপের পিছনের পা 
নিউজিল্যাণ্ডের কিউরি পাখীর ছোট ডানা, ইত্যাদি প্রমাণ করে তাদের 
পূর্বপুরুষদের বহুদিন পৃবে এই সমস্ত জিনিষ বর্তমান ছিল। কিন্তু কালক্রমে 
পারিপাশ্থিক আবহাওযাতে ও অবস্থায় এদের চলন রহিত হয়ে গেছে; কিন্ত 
আজও সেগুলির ধ্বংস হয়নি ব অন্ত কোন জঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিবতিত হয়নি। 

জরণতা।তক প্রমাণ--ভ্রণের জীবনেতিহান পর্যালোচন। করতে গিয়ে 
দেখা যায় যে তাদের ক্রমবিকাশ হতে গিয়ে এমন কয়েকটি অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের ধিকাশ হয় যার আপাতঃ কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্ত 
এগুলি অনেক সময় তাদের মিশ্র আকৃতির সাক্ষা বহন করে, যেমন ধরা বাক 
্ত্তপায়ী প্র ভ্রণের এক অবস্থা দেখা যায় যে মাছের মত তাদের 
বিল্ীছিদ্র ও ভিদজেরাল খিলাম আছ্ে। যেঞ্চলিকে আমরা যোচি বলি 


৩২৬ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


সেগুলি অনায়াসে মাছের মত জলে সাতার কাটে ( এগুলি ব্যাঙের ডিমের 
লার্ভ। অবস্থা। আর এটা কথিত আছে'ষে কোন প্রাণীর লার্ভ। অবস্থায় 
তাদের পূর্ব-পুরুষের বিশেষ ছাপ পড়ে । এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করে প্রথমে 
হেগেল তার প্রাণী উৎপত্তি সুত্র আবিফার করেন। এই স্থত্রের প্রধান 
উপপাগ্ত বিষয় হলো কোন একটা বিশেষ প্রাণীর অধস্তন পুরুষেব 
উৎপত্তিকালে নিজের পূর্বপুরুষের সাদৃশ্ট বজায় রাখে । ভ্রণের সাদৃশ্য নিয়ে 
ভ্রণজীব এই পর্ব আলোচিত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রণের 
মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রযে গেছে । এব থেকে আমাদেব প্রমাণ করতে কোন কষ্ট 
হয়না! যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণী বিবর্তনের ফলে স্থষ্টি হযেছে। 

(৪) ফদিল তত্ব--ফসিলের বিষয় নিষে যে শাস্ত্রে আলোচিত হয তাকে 
বল! হয় ফসিল তত্ব । পৃথিবীতে কত প্রাণী এসেছে কত প্রাণী পৃথিবী থেকে 
চলে গেছে তার কোন ইযত্তা নৈই। চলে গিয়েছে খুর সত্য, কারণ পৃথিবীতে 
কোন জিনিষই চিরস্থাযী নয়। কিন্তু চিরস্বাধী হওয়ার ইচ্ছ| প্রাণীমাত্রেরই 
আদিম হচ্ছ । তাই সে বেচে থাকতে চায় নিজের সন্তান-সম্ভতির মধ্যে, কিন্ত 
পৃথিবীর বযস এত বেশী যে তার মধ্যে নিজের সন্তান-সন্ততিকে খুঁজে পাওয়! 
যায় না। স্ুতর1ং সেই আদিকালে বিভিন্ন দেহবিশিষ্ট প্রাণী মরে গিযে আজ 
প্স্তরীভূত হযে বয়ে গেছে । গাছই হউক আর প্রাণীর হাড়ই হউক তারা 
প্রস্তরীভূত হয়ে আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে বহুদিন পূর্বে এই ধরণের কোন প্রাণী 
আমাদের এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত আজও যেমন নানা প্রাণী ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । সাধারণতঃ ৪ রকমের ফসিল দেখা যায়। 

(১) মৃত ও রক্ষিত দেহ, (২) পদচিহ্ন, (৩) চিহ্ন ও (৪) প্রস্তরীভূত 
চি্ধ। এই গ্রস্তরীভূত ফসিল থেকে জৈব পদার্থগুলি অপসারিত হয় এবং 
'অজৈব রালায়নিক পদার্থ ঠাই করে নেয়। এইভাবে এগুলি তৈরী। 
প্রথিবীর বিভিন্ন স্করে এই ফসিল দেখা যায়। যত নিয়ম্তরে এই ফসিল 
পাওয়! যাবে তত বেশী বন হবে সেই প্রাণীর যারা একদিন আমাদের ঘ্মই 


বিবর্তনবাদ ও মেগ্ডেল শ্বত্র ৩২১ 


পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত। এই সমস্ত ফসিল অনুধাবন কবে বিজ্ঞানীরা স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাব মধ্যে একটা প্রধান হলো৷ আকিওপট্রিক্স । এর 
ছিল পালক-সমন্বিতি পাখাব মত ডানা এব” শক্ত শীত আর লম্ব! 
লেজ । আর সবীস্থপ শ্রেণীব মত হাড-সমন্বিত আঙ্গুল। আজ আমরা থে 
ঘোডায চডি মে ঘোডাব জীবনেতিহাস নিষে পর্যালোচন। করলে দেখ। যায় 
যে বর্তমানে এক গোডালি ধিশ্ষ্ট ঘোডা ক্রমবিকাশেব বিভিন্ন পর্যাষের 
মধ্যে সে এখানে এসে দ্াডিযেছে আব এক কালে ধোডার সঙ্গে শন্ত কালের 
ঘাড়াব অনেক পার্থক্য বযে গেছে আবাব থেমন সাদৃশ্য ও বর্তমান । উট 
ও অঙ্চান্ত স্তন্ধপাধী হস্তীজাতীয প্রাণীব আলোচনা কবে পণ্ডিতেব। স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছেন যে, ধাপে ধাপে পবিবর্তিত হযে বিবঙনেব স্থ্ি 
হযেছে। 

| ভৌগোলিক প্রমাণ__গাছণাল! আব প্রাণি দিযে পৃথিবীটা ভর্তি 
কিন্ত প্রত্যেক দেশেব প্রাণি ও গাছপালাব একটি বৈশিষ্ট্য আছে । এক একটি 
বিশেষ স্থানে এক এক জাতীয গাছ খাব প্রাণী গড়ে উঠে। নেমন মেরু অঞ্চলে 
শীলমাছ আব এক্কিমে। অনাযাষে বাঁচতে পাবে । কিন্ত এ এক্ষিমোকে যদি 
গ্রীক্মমগ্ডলে নিযে আস যায তবে তার) আর গাচবে না। আবার যে সমন 
গাছ ও প্রাণী উষ্ণমণ্ডলে বেড়ে উঠে তাদেবকে যদি আবাব ঠাণ্ড। অঞ্চলে 
প্রেরণ কব! যায তবে তারাও বাচবে না। স্তরাং দেখা যাচ্ছে স্থান-কাঙ- 
পাত্র ভেদে প্রাণী ও গাছপাল| নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিযে বংশাহ্ক্রমিক 
বাস কবে। যদি কোন দিন বাতাসে কোন বীজ দূরাঞ্চলে চলে যায় তখে 
কেবলমাত্র পারিপাথিক আবহাওয়া উপযোগী না হওযায তাদের অস্কুরোঙ্গম 
হবে না। পৃথিবীর উপরে বিভিন্ন জায়গার আবহাওয়া বা জলবাস্ু 
বিভিন্ন স্থতরাং বিভিন্ন জায়গার প্রাণী ও গাছপালার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
দেখা যায। অষ্ট্রেলিযায যে প্রাণী বা! গাছ দেখ! যায় সেই জাতীয় গাছ 
আর কোথাও দেখা না! গেলেও দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু অঞ্চলে সে গাছ বহু 
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পরিমাণে দেখ। যায় । এই ছুই দেশের মাঝখানে আছে দুস্তর সাগর । একে 
পেরিয়ে কেমন করে সম্ভব একের অন্ স্থানে যাওয়া । স্থান-কাল-পাত্র ভেদে 
বিভিন্ন প্রজনন প্রথায কাজ হলেও তাদের মধ্যে মৌলিক সম্বন্ধ রযে গেছে। 
এইভাবে একই শ্রেণীব মধ্যে পারিপাশ্বিক আবহাওয়াকে খাপ খাইযে নিতে 
গিযে তাদের মধ্যে পরিবর্তন আন! ম্বাভাবিক। এইভাবে নৃতন শ্রেণীর 
স্ষ্টি হযেছে। 

ডারউইনের বিবর্তনবাদ--প্রাণীব সংখ্যা পৃথিবীতে বেড়ে চলেছে 
গাণিতিক সংখ্যা বর্ণেব ক্রমবিকাশেব সঙ্গে । একটি মাছ বা একট! উইপোকা 
তারের জীবনে কযেকশত লক্ষ ডিম পাড়ে। যদি এইডাবে সব ডিমগুলি 
থেকে শাবক বার হয ও হাব! বাঁচে তবে দেখ। যাবে পৃথিবীতে অন্ত প্রাণীব 
স্থান নেই । প্রাণীদের মধ্যে সব থেকে কম শাবক হয হাঁতীর। ৫০ বৎসরে 
তস্তিনী একটি মাত্র শাবক প্রসব করে। যদি কেবলমাত্র হস্তি-শ্বাবক যতগুলি 
জন্মগ্রহণ কনে সবগুলিই বাচতে তবে পৃথিবীতে অন্ত কোন প্রাণীব ঠাই 
থাকতে। ন। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাষ প্রাণীজগতে প্রাণীর সংখ্য! 
প্রা সমান আছে। এর থেকে মনে করা যেতে পাবে জন্ম ও মৃত্যুব সণ্থ্য 
সমান। যদি প্রাণীসংখ্য। বেডে চলে তবে প্রাণীদের থাকবাব স্থানের ও খাছর 
অসংকুলান হবে। কারণ পৃথিবীতে উৎপাদিত খাদ্য ও ঠাই সীমিত। 
পৃথিবীতে যে স্থান আছে এখন যে খাদ্য উৎপার্দিত হয সেগুলি একটা পরিমিত 
সংখ্যক প্রাণীদের থেয়ে বেঁচে থাকার পক্ষে সম্ভব । যদি প্রাণীদের সংখ্যা বাডে 
তবে স্থান আর খাগ্ধ নিষে কাডাকাডি হবে। জনসংখ্য| পৃথিবীতে বেডে 
চলেছে । বিশেষতঃ পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিষার অন্নভোজী অঞ্চলে অসম্ভব 
রকম জনসংখ্যা বেড়ে গেছে । এই বুদ্ধি লক্ষ্য কবে বিজ্ঞানী জুলিয়ান 
হাঝ্সলী বলেছেন_-এইভাবে বৃদ্ধি গণতন্ত্রের পরিপন্থী । 

প্রাণীকে বেঁচে থাকতে গেলে লঙাই করে বাঁচতে হয। এই লভাই ছুই 
রকমের (১) অন্তশ্রেণী ও ষহিশের্ণী। বাঘের সঙ্গে বাঘের লডাই করতে হ্য 
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স্বার্থের দ্বন্ব নিয়ে। আবার অন্য জাতীয় প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার 
জন্যও লড়াই করতে হয়। লড়াই করে মাহৃয বাচে। দৈনন্দিন জীবনে 
মানুষ লড়াই করে চলেছে অন্ত প্রাণী, প্রতিকূল জলবায়ু প্রভৃতি নানা রকমের 
প্রাতিকুল অবস্থার সঙ্গে । কিন্ত এতেও সব শেষ নয় এর উপর আছে 
মাহৃষের সঙ্গে মানুষের লড়াই । আছে স্বার্থের হামাহানি। এ লড়াই 
আরও প্রকট হয় যদি অল্প স্থানে একজাতীয় বহু প্রাণীর সন্নিবেশ হয়। 
সামান্য নড়তে গেলে বা চলতে গেলে যদি একপ্রাণী অন্ঠের সঙ্গে ধাক্কা 
খায তবে তাদের মধ্যে আসবে অমিল ও অসহযোগ ও মতানৈক্য এর 
থেকে স্ষ্টি হবে গণতন্ত্রে পরিপন্থী মনোভাব । এই লড়াইয়ে ছুর্বল নিশ্চিহ্ন 
হযে যাবে কেবলমাত্র শক্তিমান যার! তারাই বেঁচে থাকবে । শক্তিমান 
কেবলমাত্র গায়ের শক্তিতে হয় না। কারণ দেখা যায একট মোটাসোটা 
লোক সামান্য ঠাণ্ড লেগে ছুইদিনের নিউমোনিয়া রোগে মারা গেল, কিন্ত 
একট! রোগ! লোক সেই অবস্থায কোন রকম অসুবিধা ভোগ করলো! না । 

প্রাণী নিজের সন্তান-সন্ততির মধ্যে নিজের পারিপাশ্বিক আবহাওয়া ও 
অন্তান্ত স্থান থেকে আহরণ করে সেই স্বান-কাল-পাত্রান্যায়ী নিজের 
সম্তান-সম্ততির মধ্যে শক্তি রেখে যায়। কিন্ত বাই সমান শক্তি- 
সম্পন্ধ হয় না । একজন জীবন-সংগ্রামের লড়াইতে কৃতকার্য হয় অগ্যজন 
সামান্য আঘাতে মার! যায । একেই বল! হয়-_-“উপযুক্ত নির্বাচন” । সেই 
উপযুক্ত যে পারিপাশ্বিক অবস্থ(র ও জীবনের ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে 
পারে, যে পারে না তাকে মারা যেতে হয় এই জৈবিক লড়াইতে । পারি- 
পাশ্বিক অবস্থাও পরিবর্তিত হচ্ছে। প্ররুতি ও কতকগুলি প্রাণীকে সমাদর 
করছে আর কতকগুলিকে মমাদর করছে না। অসমাদূত সেই আবহাওয়ায় 
অনুপযোগী বিবেচিত হচ্ছে। 

এই সমস্ত বিষযগুাল থেকে বৈষম্য আসছে । জীবন-সংগ্রামে কতকার্যতা 
লাভের জন্ত এই পরিবর্তন । কিন্ত বৈষমচ খুব আস্তে ও মস্থরপদে চলে । 
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আর এমনভাবে চলে যে বোঝ! যায় না। অনেক দিন লাগে ক্রমবিকাশের 
মাধ্যমে এক শ্রেণী প্রাণীদের মধ্য থেকে অন্ত শ্রেণীর প্রাণীর উৎপত্তি হতে। 
বিবর্তন খুব ধীরে চলে) প্রযোজন হয অদীম সমযের আর এর গোড়ার 
কথ! হলো-_বেঁচে থাকার জন্ত সংগ্রাম । কোন একটা বিশেষ শ্রেণী প্রাণীই 
হোক আর গাছপালাই হোক একটা বিশেষ আবহাওয়ায় বেডে উঠেছে ও 
উঠছে এর যদ্দি কোন ঠাই না| কব যায তবে তাব অন্তিত লোপ পাবে । 
সমস্ত বিনয় লক্ষ্য কবে ডাবউইন নিয়লিখিত বিষয়গুলি আলোচন। 


করেছেন। 
(১) পারম্পবিক বৈসাদৃশ্য । 
(২) জীবন-সংগ্রাম। 
(৩) অসম্ভব পরিমাণে প্রা ণীসংখা| বৃদ্ধি । 
(৪) স্থান ও থাগ্েব*পবিমাণ লীমিত। 
(&) কেবল যার! উপযুক্ত তারাই বাঁচবে । 


মেগ্ডেল সুত্র 

পিতা ও পুত্রের মধ্যে বংশাহ্ুক্রমিক নিকট-সন্বন্ধ আছে। পুত্র পিতার মত 
দেখতে হয। কথিত আছে “41০ 0০556 11156”, কিন্তু এক পুরুষেব সঙ্গে 
অপর পুরুষের তফাৎও আছে । পিতা ও পুত্রেব মধ্যে সাদৃশ্য বা! বৈসাদৃস্ঠ 
হওয়ার কারণ-_বংশধার! মাধ্যমে প্রকাশ করা যায । 

ছুটি প্রজনন কোষ-_-একটি পুকষ ও অপরটি স্ত্রী গ্যামিটএর মিশ্রণের ফলে 
একটা নৃতন কোষের স্থপ্টি হয। আর এই নুতন কোব মিটোলিস পদ্ধতিতে 
বিভক্ত হযে ২টি নূতন কোষ এবং পরে গাছেব শিকড়ের আশ যেমন বদ্ধিত 
হয় তেমনি পদ্ধতিতে বুদ্ধি পা । কোষের মধ্যে ক্রোমোজোম থাকে। 
এগুলি জীবস্ত। প্রতিটি কোষ সমসংখ্যক ক্রোমোজোমসহ মিলিত হযে থাকে। 
মিলিত কোষে স্ষ্ক ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায। কিন্তু পরে 
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যখন এর থেকে ২টি কোষ হয়ে যায় তখন ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে 
যায়। অর্থাৎ যদি প্রতিটি কোষে ১৬ নংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে তথে 
তাহা ২টি কোষে বিভক্ত হযে যাবে এবং এক একটিতে ৮টি করে ক্রোমোজোম 
ধারণ করবে । 

গর্ভরেণু যখন এনথার থেকে চ্যুত হয়ে কারপেলের মধ্যস্থিত স্টিগমাস্থিত 
গর্ভরেণুর সঙ্গে মিশিত হয় তখন এ পদ্ধতিকে বলে প্রজনন । 

যদি একই ফুলের গর্ভকেশরের গর্ভরেণু পুং কেশরের সঙ্গে মিলিত হয় তবে 
তাকে বলে স্বপ্রঙনিহ। একই জাতের ছুটি বিভিন্ন ফুলের গর্ভকেশরের ও 
পুংকেশরের মিলনকে বল। যায় শঙ্কর প্রজনিত। পরীক্ষা করে দেখ! গেছে 
আমাদের চারিপাশে যে ফুল ফোটে ও ফল পাকে তাদের অধিকাংশ সন্কর- 
প্রজনিত পন্থায় মিলিত হয। এর ফলে এদের লম্বা বীজ হয়। তাড়াতাড়ি 
ফুল ফোটে এবং অধিক সংখ্যক বীজ পাওয়া যায়। এই মিশ্র পন্থ। শ্বগ্রজনিত 
পন্থার চেয়ে অনেক ভাল । 

(১) বিভিন্ন ফুলে বিভিন্ন ফেশর থাকে । যেমন একটি ফুলে কেবলমাত্র 
পুং কেশর অপরটিতে কেবলমাত্র স্ত্রী কেশর | 

(২) একই জাতের হলেও এদের মিশ্রণ নাধ-নিসেধ অনেক । কারণ 
সব ফুলে বীজ হয় ন। 

নিষমের রাজত্বে কোন নিয়মই বেনিয়মী হয়। কবলমাত্র মানুষ সে 
নিয়ম আবিষ্কার করতে পারে নি। কোষের ক্রোমোজোমের এই জৈবিক 
মিলন সব ফুলের মধ্যস্থিত অন্য রেণুর সঙ্গে মিশে বীজের স্ষ্টি করতে পারে না। 
আবার দেখ! যায় বিভিন্ন ফুলের মধ্যেও রেণুর মিশ্রণ হয় না। যেমন আলুর 
সঙ্গে কছর, গোলাপের সঙ্গে গাদার। 

মেগডেল ছিলেন একজন অস্ট্রিয়াবাসী ধর্মযাজক। তিনি এই মিশ্র বীজ তৈরী 
বিষয় নিয়ে ১৮৬৬ খৃষ্টান্ধে প্রথম তার দৃষ্ট বিষয় প্রকাশ করেন। কিন্ত তখন 
কেহই বড় একট। এ বিষয়ে লক্ষ্য করে নাই। ১৯০০ খু: হল্যাণ্ডের ডি প্রাইস 
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ও জার্মানীর করেণ এ বিষযে এ একই মতবাদ প্রকাশ করেন। তখন 
সকলের দৃষ্টি এ বিষযে আকরুষ্ট হয। মেগেল-এর নামাহ্থসারে একে বলে 
মেগ্ডেল বংশধারার হ্থত্র বা “মেগ্ডেল সুত্র” । 

মেখ্ডল বাগানের মটর নিষে পরীক্ষা! করেন_-একই বিভিন্ন জাতের 
মিশ্রণে সঙ্কর জাতের মটর বীজ তৈরী করেন যাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
থাকলেও মূলতঃ মিল আছে। তিনি নানাভাবে ও নানাবিধ বীজের মধ্যে 
সম্কর-গ্রজনন পন্থা! চালান। তিনি ফুলকে বীজ ও কৌকভান বীজেব ফুলেব 
মধ্যে পঙ্কর-প্রজনন প্রথায নিয়লিখিত বিশেষ ধবণেব বীজ উৎপাদন কবেন | 


পৈতৃক গুণাবলী সন্তানেব দেহেতে পরিপূর্ণমাত্রীয থাকলে ধ্তাকে বলা যায 
প্রধান? । আর প্রকটিত না হলে তাকে বল| যায লিপ্ত” । আব তিনি 
লক্ষ্য করেন লুপ্ত সংখ্যার থেকে প্রধান এব সংখ্যা তিনগুণ বেশী । 


র্ 
পিতা মাত] 
গো কেকো! 


গক 
৪টি গোলাকারের ( প্রধান ) ব১ 


১৬টি বীজ 


ূ ূ 
১২ গ পিরিত (দু ) ৰং 


| | ূ 
৪ গ বিশুদ্ধ ৮ ( অবিশুদ্ধ ) ৪টি বিশুদ্ধ ক 
ূ শক 
| 1 ১৬ ক 
| | | 
১৬ রা ২৪গ ৮কু | 


|. | 
সবই বিশুদ্ধ ৬ (গ) ৮ বিশুদ্ধ ১৬ অবিশুদ্ধ সব বিশুদ্ধ সবই বিশুদ্ধঃ ক 
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তিশি এই সিষ্কস্তে উপনীত হন যে পরম্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি 
একই কোষের মধ্যে সম্মিলিত হয় ন।। মাঠে উচ্চ সঙ্কর প্রথায় যে ধান 
উৎপাদন হয় তার এক একটির মধ্যে এক একটি গুণের বা বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ 
হয়। এব থেকে মনে করলে অন্তায় হবে না যে এক একটি গ্যামিটে 
বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে যেটা সন্তানের মধ সংক্রামিত হয়। এর 
থেকে মটর গাছের উচ্চতা ও বীজের আকার পরিবর্তিত হবে এবং হয়েছে । 
তিনি আরও সিদ্ধান্তে আসেন য--এই গে।লাকর ও কৌকড়ানো! কীজের 
একটি হবে গোলাকার ব| ২টি হবে মিশ্র গক বিশ্ুঞ্ধ ও অবিশুদ্ধ আর একটি 
ক। ঠিনিআরও স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে গোলাকার বাজের স্ত্রী ও পুং 
গোলাকার বৈশিষ্ট্য কোষ-কোকড়ানে বীজের কৌকড়ানে বৈশিষ্ট্যের সমান্‌ 
সংখ্যক কোষ বহন করে । 

উচ্চ সঞ্চর প্রথায একটি গোলাকার ও একটি কৌকড়ানো বীজের 
ফুলের মিশ্রণে 


পুংগ্যামি স্্রীগ্যামিট 
গো... গে! ১ গগ 
১গক 
- ১ কগ 
১»কক 
কে কো 


প্রতি পুংগ্যামিট গো অর্থাৎ গোপকত্ব বিশিষ্ট অন্ত কোন স্ত্রীগ্যামিট 
গোলাকার ব। কৌকডানে। মিশতে পারে । একটি গ্যামিট একটি গো! স্ত্রী- 
গ্যামিট এর সঙ্গে মিশলে তবে একটা গোলাকার বীজ পাওয়া যাবে এৰং 
সেটা হবে বিশুদ্ধ বীজ। যেহেতু গোল আকার প্রধান সেজন্ত গক বীজও 
গোল আকার নেবে । 

দুটি ধিভিন্ন কেঃম থেকেযে প্রাণী বাগাছ উৎপন্ন হয তাকে বলে 
জাইগোট। মেগ্ডেল লম্বা ও ছোট জাতের গাছের মধ্যে মিশ্রণ করেন, 
তার ফলে যেবীজ ঠৈরীহয় তাকে তিনিনাম দেন ব১। এতে লম্বা ও 
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ছোটর অহ্থপাত থাকে ৩: ১। পরে তিনি এদের বিভিন্ন বীজের মধ্যে মিশ্রণ 
করেন; এখানে যে সমস্ত লম্বা ও বেঁটে অর্থাৎ ছোট গাছে বিভক্ত হয় তিনি 
তাদের নামকরণ করেন ব২। 

মেগ্ডেল হলদে মটর বীজ ও সবুজ মটর বীজের মধ্যে মিশ্রণ করেন। 
এখানে হলদে রউটা প্রধান আর যে কষটি বীজ পাওয়া যায সেগুলির মধ্যে 
তিনটি হলুদিয়া৷ ও একটি সবুজ হয। কারণ এই জাতের মধ্যে মিশ্রণ করে ঠিক 
সেই আকারের ফল পাওযা যাবে না। এখানে ছুটি বিভিন্ন রঙ কাজ করছে। 

সঙ্কর জাতির রুত্রিম পদ্ধতি-কৃত্রিম প্রথায মিশ্র জাতের বীজ তৈরী করতে 
গেলে নিয়লিখিত পদ্ধতিতে কাজ করতে হয়-_ 

(১) পাপড়ি বিকশিত হবার আগেই ফুল চযন কর! উচিত । 

(২) ফুলের পাপড়ি খুলে স্ট্যামেনটাকে বার করতে হবে। খুব সরু সর্ণ। 
(8০:০০) দিযে কাজ করতে হবে। অনেক সময় ক্যালিঝ্স (বৃতি), করোলা, 
এবং স্ট্যামেন সরু কাচি দ্রিযে কেটে ফেলতে হয। কিন্ত সব সময়ে সতর্ক 
থাকতে হয় যেন গর্ভকেশরের স্ট্যামেন ও স্টিগমা নষ্ট না হয। তারপর 
এটাকে কাগজের ঠোঙগ| দিযে ঢিকে দিতে হয যেন বাতাস বা পতঙ্গ এর 
সঙ্গে এসে না মিশতে পারে । এখন স্টিগমাকে ২1৩ দিন বাড়তে দিতে হবে। 
যখন স্টিগম| ঠিক হয়ে যাবে তখন পাকা স্টিগম| সত্িষে নিয়ে এনথার থেকে 
রেগু নখের আগায় নিযে খুব সতর্কতার সঙ্গে-স্টিগমাতে দিতে হবে। এই 
প্রকারে কীজ তৈরী করতে হলে আবার কাগজের ঠোঙ্গ! করে একে ঢাকা 
দিয়ে রাখতে হবে যতদিন বীজ না ধরে। তারপর পরিপূর্ণ হলে তবে বীজ 
পাড়তে হয়। 

রোগ প্রতিকারের সাধারণ নিয়ম-_ 

(১) বীজ মাঠে ছভাবার আগে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের সহিত 
মিশিয়ে নাড়ীচাড়া করলে অনেক সময় বীজবাহী রোগের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়া যাষ। 
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(২) যেগাছে রোগ দেখা যায তাকে মাঠ থেকে তুলে দুরে সরিয়ে দিতে 
হবে। 

(৩) উচ্চ সঙ্কর গাছের বীজ সংগ্রহ করতে হবে যাদের রোগ প্রতিষেধক 
ক্ষমতা বেশী। 

(৪) মাঠে যেন কোন কীট-পতঙ্গের সমাবেশ না হয়। এর ফলে মাঠে 
রোগের প্রকোপ কম হবে। বিশেষতঃ ভাইরাস রোগ বাইরে থেকে আক্রমণ 
কবতে পারবে ন1। 

ছুরকমের বোগ দেখা যায-_বীজবাহী ও মৃত্তিকাবাহী। পরিশোধন ঘরে 
বিশেষ রাসাষনিক দ্রব্যের প্রভাবে কীজবাহী ফাঙ্গাস নষ্ট করে ভাল ফল 
পাওয! গেছে । গমের বণ্টে রোগ (0511500য 08105), ) বালির স্মাট রোগ 
(00501850 099০1) কি্ব। পাতার দাগ (5121721) 010018 £:817717)59) | 
এ ভিন্নযঘত রকমের বীজবাহী বোগ আছে যদি বীজ মাঠে ছভাবার আগে 
পবিশোধন কক্ষে এগ্রোসান জি. এন.-এব সঙ্গে মিশিষে নেওয়া যায তবে ভাল 
ফল পাওয়া যাবে। মাটিতে মে পরভোজী থাকে তারা সাধারণতঃ ৬ মাম 
থেকে ২ বৎসর বাচে। অনেক সময যদি স্ব হয তবে জমি ফেলে রাখতে 
হয নতুবা অন্ত কোন জাতের ফসল করলে রোগ সেখানকার গাছকে আক্রমণ 
করতে পারবে না । ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে । এভিন্ন উত্তাপ দিযে রোগের 
বীজাণু নষ্ট কব1 হয । 

যে সমস্ত বীজাণু বাতাসের দ্বারা চালিত হয় তাদেরকে মাটি বা বীজের 
মত রক্ষা করা যায ন1। সেজন্য পরিশোধন দ্রব্য গাছের উপর ছড়ান 
প্রয়োজন হয়। 

ফাজাস জাতীয-_ 

(১) ফাইলো| ছাইসেটিস্‌,. (২) এস্কো মাইসেটিস্) (৩) বেসিডিও 
মাইসেটিস্‌, (৪) ভিউটেরে! মাইসেটিস্‌। 

১। ফাইলো মাইসেটিস্‌-_সাধারণতঃ ছ্কুসিফের! জাতীয় গাছের এই রোগ 


৩৩৩ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


হয়। যে মাটিতে চুণ কম সেখানে এই রোগের প্রকোপ বেশী । এবড়ো-খেবড়ো 
আকারে খানিকট] ফুলে উঠে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয| কষ্টকর 

২। এক্কো মাইসেটিস্--যেগানে আক্রমণ করে সেখানে বেশ খানিকটা 
ফুলে উঠে আর তার মধ্যে বহু স্পার দেখ! যায । এর মধ্যে গমেব পচ! রোগ 
প্রধান। এর প্রভাবে গাছগুলো পভে যায। 

৩। বলির পাতায দাগ বোগ--পাতাব উপব লঙ্কা দাগ ফুটে উঠে। 
প্রথমে উপব পাতাষ তাবপব ক্রমশ নীচেব পাতা আক্রান্ত হয। জৈব পাবদ- 
মিশ্র দ্রব্যের প্রভাবে এই বোগের হাহ থেকে বেহাই পাওয| যায । ওষধট! 
মাটিতে মিশিষে দিতে হয। 

৪। (বসিডিও মাইসেটিস-ঘেমন ছত্রাক ইত্যাবি | বাষ্ট বোগ এদের 
মধো প্রধান । গমের মধ্যে কালো বাই বশী দেখা যায। এব হাতি থেকে 
বেহাই পাওষ] যায । / 

ছুইটি বিভিন্ন জাতেব মধ্যে যদি বীজ প্রজনি হয, তাকে বলে মিশ্র 
সঙ্কব (1১১14) | প্রাণীজগতের সন্তান-সন্ততি ভলভাবে লক্ষ্য কবলে দেখা! 
যাষ যে সন্তানের মধ্যে মাতা ও পিতা উভযের ওণ বধিত হযেছে । একে 
মেণ্ডেল বলেন মিশ্র সম্তান (9152400 11021000065) । পিতা ও মাতার 
মধ্যে যে সমস্ত বিপবীত গুণ থাকে তার মধ্যে কতকগুলি সন্ভান-সন্ততিতে বধিত 
হয। অপরগুলিব কোন চিহ্ন পায় যায না। মেগ্ডেল বলেন এগুলি প্রাধান্য 
পেষেছে অন্যগুলি লুপ্ত হযে গেছে । তাদের কোন চিহই দেখা যায ন1। 

মেণ্ডেল বংশপরম্পরাকে এইভাবে ভাগ করেন। প্রথমে যখন কোন 
জক্ষকু জংতেক স্ষ্ি হু তখন, তবে নংম দেওয়। হয ৰ্১। এদের মধ্যে কৌন 
লুপ্ত চিহ্ন দেখা যায না। এদের সন্তানের মধ্যে ব্যক্ত (0০.310870) বা লুপ্ত 
(25553516. 0: 190500) প্রকট হযে পড়ে । বি২-তে দেখা যায যার! ছিল 
লুপ্ত তার! ব্যক্ত হযেছে। এই বংশের ৪টি সন্তানের মধ্যে তিনটি ব্যক্ত আর 
অপরটি লু বা (:০235%০) প্রাধান্য পেয়েছে। 


বিবর্তনবাদ ও মেগেল স্থত্র ৩৩১ 


বীজের মধ্যে যে সমস্ত গপাবলী নুপ্ত থাকে যেমন ফুলের রঙ, কৌকড়ানো। 
বীজ, বেঁটে কাও, প্রভৃতি যে সমস্ত গুণাবলী প্রপিতামহের মধ্যে ছিল সেগুলি 
বংশ পরম্পরায় ব১ বং ব-এ এসে প্রকাশ পাষ। 

একটি লম্বা ও একটি বেঁটে গাছের মিলনে যে গাছ পাওয়া যায় তারা 
সবাই লম্বা হবে। কিন্ত এদের সম্ততি হবে তিনটি লম্বা ও একটি বেঁটে । 

এর পরবতী বংশে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয। যে ছিল ছোট সে 
বশ পরম্পরাষ ছোট হযে যাবে অন্ত যে তিনটি লম্বা গাছ ছিল তাদের 
সন্ততি কিন্ত সব একরকম হাব না। এদের সম্ততিদের মধ্যে ত হবে লম্বা এবং 
এদ্রে বশ পরম্পরায সম্ত/ন-সন্তনি কেবলই লগ্খা হবে । আর বাকি ২টি 
মেগডেল সুত্র অন্রসারে তিনটি লম্বী ও একটি বেঁটে সন্তৃতি দেবে । 

এই যে পরিবর্তন এট সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বীজে গ্যামটের অবস্থানের 
উপর । 

বহুদিন মখ্ডেল শ্ুত্র নিষে অনেকে মাথা ঘামাচ্ছে। কারণ সেই সময় 
পৃথিবীতে ডারউইনের স্থত্র ছিল এধান। ডারউইনের শুত্রের সঙ্গে মেগ্ডেলের 
একটু অমিল ছিল। ফলে ছুটি বিভিন্ন ভাগ গড়ে উঠে ছিল কিন্তু মেগ্ডেলের 
মৃত্যুর পর বহুদিন পর্যন্ত সবাই চুপচাপ ছিল। শেষে মৃত্যুর ৩৫ বৎসর পর 
প্রাইস কোরেন্দ ও চাবমাক পৃথক পৃথক ভাবে মেগ্ডেলস্থত্র প্রমাণ করেন 
ও সমর্থন করেন । সেই থেকে বৈজ্ঞানীকদের কাছে বংশ ধারার (1,6০1) 
মেগ্ডেল সুত্র একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থত্র হযে দাড়ায়। 





তৃতীয় অধ্যায় 
গাছের রোগ ও তার প্রতিকার 
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৪180 0010:01 ) 


সবুজ সতেজ গাছ আর রোগী-গাছের মধ্যে যে শীমারেখ! আছে তাকে 
সহজেই চেনা যায। তবে ফসলোৎ্পাদন দেখে ঠিক কর! হয গাছের কি 
অবস্থা । কিন্তু ফপলোৎপাদন তে! কেবলমাত্র নীরোগ গাছের উপর নির্ভর 
করে না। উপযুক্ত পরিমাণ ফসল নির্ভর কবে মাটির উপর | মাটির উর্বরতা, 
অস্নঠা বা অত্যধিক জলনিকাশ, গাছের খাগ্যেব অভাব উপযুক্ত বৃ্িপাত বা 
জল সরবরাহ। এব প্রত্যেকটি গা, বৃদ্ধিধ অস্কুল হলে গাছু বেডে উঠবে । 
এর পরে গাছের ক্ষতি কবে কীটপতঙ্গ এবং বাব উপব নানাবিধ বোগ। 

গাছেব বোগেব প্রধান কাণণ--(১) ফাঙ্গাস জাতী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু 
ও (২) ভাইরাস বীজাণুর প্রকোপ । 

ফাঙ্গাস--সবুজ কণাবিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক রকমের গছ । খালি চোখে 
এদের দেখা যায না ফলে, তাদ্বে নিজেদেব জন্য তাবা৷ খাগ্ধ তৈরী করতে 
পাবে না। স্ুতবাং তাদেব বেঁচে থাকহে গেলে খাছ্যেব দরকার । এই খাগ্য 
সংগ্রহ করে অন্য কোন গাছের কাছ থেকে কিংবা কোন মৃত পদার্থ থেকে। 
ফাঙ্গাস ছবুরকমের (১) পরভোজী, অন্ত কোন গাছে যারা আশ্রয় নেষ। 
(২) স্তাপ্তোকা ইট, যার! মৃত গাছের টিস্ত্রা থষে বাচে। অবশ্য এই যে ভাগ 
এট] সব সময ঠিক হয় না। 

এই যে ফাঙ্গাস কীজাণু এর চাষ কৃষকের কাছে অতি প্রযোজনীয়। 
এরা যেমন রোগ হযে গাছকে আক্রমণ করে আবার তেমনি যে সমস্ত খাগ্য 
অগ্রবর্তী চাষ ও অন্তান্ কারণে আটকে থাকে তাদ্বেকে মাটিতে মিশে যেতে 


সাহায্য করে। এদের প্রভাবে কাঠ, লতা পাতা শীঘ্র পচে যায় এবং মাটিকে 
উর্বর! করে। 


গাছের রোগ ও তার প্রতিকার ৩৩৩ 


মাইসেলিয়াম--ইহা আকারে খুব ছোট । পাতলা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। 
এদের হাইফ1 থাকে । আকারে এত ছোট যে খালি চে।খে দেখা যায় না। 
স্পোর প্রভাবে এরা বংশবৃদ্ধি করে। বাতাসের প্রভাবে এই স্পোরগুলি 
ছড়িযে পড়ে । বুষ্টির সময় ভিন্ন বাতাসে স্পোর কম থাকে । এ ভিন্ন অনেক 
স্পোর আছে যার শস্তের বীজ আকড়ে থাকে । এর প্রভাবে বীজবাহী রোগের 
প্রকোপ বাড়ে। বুষ্টির প্রভাবেও অনেক সময় এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। 


আক্রমণ পদ্ধতি--এদের মধ্যে কতকগুলি ম্পোর আছে যার] অন্কুরোরগমের 
সময় চারাকে আক্রমণ করে । একবার যদি গাছ চারা অবস্থ। পেরিয়ে আমতে 
পারে তবে পরে আর এই ধরণের কোন আক্রমণ সহজে হয় না। সাধারণতঃ 
স্পোরের সংখ্য! বৃদ্ধি হয় শাখার উপর কিংবা কাণ্ডে ও অন্ত কোন সবুজ অংশে। 
যেমন ফাঙ্গাস স্তার স্থষ্টি হয় এবং সেই সৃতা-বক্ষী কোষ (৪0৪1৭ ০৪1])কে 
আক্রমণ করে । সরল, সতৈজ গাছকে ফাঙ্গাম আক্রমণ করতে পারে না । তখন 
এরা কোন ঘা খুঁজে ফেরে এবং সেখানে আক্রমণ করে গাছের দেহে ঢুকে 
পড়ে। একবার ঠাই করে নিতে পারলে তাদের বৃদ্ধি পাওয়া অসম্ভব নয় । 


প্রথম আক্রমণে গাছের দেহে যে উত্তেজনার স্থষ্টি হয তাতে অনেক সময় 
গাছের গ। ফুলে উঠতে পারে আর এই জাষগায় এই ফাঙ্গাস জাতীয় গাছ বৃদ্ধি 
পায়। আলোর তিল রোগ, ওলকপির সন্ষ্টি রোগ (০10) প্রধান । 

ফাঙ্গাস এক জাতীয় গাছকে আক্রমণ করতে পারে কিংবা এধরণের গাছকে 
আক্রমণ করে । এদের মধ্যে যে সমস্ত গম ব। ঘাস জাতীয গাছে রাষ্ট রোগ 
বৃদ্ধি করে তার] কেবলমাত্র এই জাতীয় গাছের ক্ষেত্রে সকর্মক থাকে । গাছ 
বিভক্তি-করণের বিশেষ অর্ডারে যে সমস্ত গাছ আছে কেবল তাদেরকে 
আক্রমণ করে। 

ধান : ধূসর দাগ (9:০আ, 39০০ )--এট1। কেবলমাত্র বাংলা, আসাম 
ও বিহারের ধানের একমাত্র রোগ নয়, সার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! এর কবলে । 
এমন কি আমেরিকার যুক্তর।জ্যে এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় । 


৩৩৪ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


১৯০১ খুঃ জাভাতে এই রোগ প্রথমে দেখা যায । পরীক্ষফের নাম ছিল 
ব্রেডা-গ্ভ হান্। ১৯২৩ খুঃ সঙ্গরমন প্রথমে মাদ্রাজে এই রোগ লক্ষ্য 
করেন । ১৯২৭ খুঃ উপ্পল বোম্বাই প্রদেশে এই রোগ লক্ষ্য করেন। ১৯৩১ 
খুঃ মিত্র ভারতের সর্বত্র এই রোগ লক্ষ্য করেন । 

ধান গাছের যে কোন অবস্থা এই বোগ আক্রমণ করতে পারে । যখন 
শিশু অবস্থায় আক্রমণ করে তখন বল! হয সিডলিং ব্রাইট । চার! গাছ মাত্র 
এক ইঞ্চি হতে ন! হতে এই বোগ আক্রমণ করতে পারে। বীজপত্র ধূসর 
হযে যায। তখন পাতায যে হাইপোকটিল থাকে তাকে আক্রমণ করে। 
প্রথম পত্রে দাগ পড়ে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায। বাংলাদেশে অবশ্য 
দিডলিং ব্লাইট কম। কাবণ যদিও কেউ আত্রান্ত হয় ত| হলেও কোন ক্ষতি 
হয না। কারণ একটি স্থানে ৩।৪ট| শিশু গছ পোতা হয। তার ২টা পর্যন্ত 
মরে গেলে কোন ক্ষতি হয না। কিন্ত বোরো! ধানে এই সিভলিং ব্রাইট 
বেশী দেখা যায কাবণ গেছ সময়ে উত্তাপ কম থাকে ফলে পিডলিং ব্রাইট রোগ 
প্রকট হয়ে পডে যদি আবহাওয়ার উত্তাপ কমে যায | 

খারিপ ধানে এই রোগ খুব তাডাতাভি বৃদ্ধি পা। কিন্তু যেহেতু 
ধানের চারা এক জাযগ! থেকে তুলে অন্ত জাযগায পৌতা হয সেইহেতু 
পাতা রোগ খুব বেশী হয। এই ফাঙ্গাস জাতীয় রোগ এক গাছের 
কোষের মধ্যে বুদ্ধি পেতে পারে কিংব। অন্ত কোন গাছের কোষকে আক্রমণ 
করতে পারে । 

পাতায ধূসর তামাটে ছিদ্র দাগ বাডতে থাকে । প্রথমে খুব সরু পিনের 
আগর মত জাযগ! নিষে বাড়ে তাবপর ধীরে ধীবে অন্ত আকার নিতে 
থাকে। মাঝখানট! ধূসর রউ ধারণ করে এবং আস্তে আস্তে সমস্ত 
, পাতাটা ধূসর তামাটে আকার গ্রহণ করে। পরে সমন্ম পাতাটাই পে 
যায । 


যদি পাতায এই দাগ খুব বেশী বৃদ্ধি পায় তবে গাছে ফুল 


গাছের রোগ ও তার প্রতিকার ৩৩৪৫ 


ধরেনা। আন্তে আস্তে শস্যও আক্রান্ত হয়ে পড়ে । যদি ফল ধরবার পর 
আক্রান্ত হয় তবে শস্তে ফল আমে না। শশ্তের গায়েও দাগ হতে পারে। 
১৯৫২ সালে মেদিনীপুর জেলায় ধান গাছে ভীষণ রকম এই রোগ দেখা 
দেয়। ফলে সমন্ত শস্তেও এই রোগ জন্মে ও অথাগ্ে পরিণত হয় । 


পাতার উপরে যে দাগ দেখা যায় সেগুলি মাঝধানে একটু চওড়া ও 
দুই আগা খুব সরু হয। এদের বুদ্ধির জন্য প্রযোজন হয় অবিরত বৃষ্টি, 
দিনগুলি গাকবে মেঘে ঢাকা, ফলে বাতাসে থাকে প্রচুর জলকণা। মাঠে 
কম পরিমাণে সার দিলে অনেকে মারা যেতে পারে। 


এট। একটি বীজবাভী রোগ । সুতরাং বীজ ছড়াবার আগে কীজটি ভাল 
করে দেখা উচি৩। সম্ভব হলে রোগছুষ্ বীজ না ছড়ানোই ভাল। অবশ্য 
রোগ চিনতে পারলে ফল তুলে নেওয়ার পর য সমস্ত গোড়াখুলি ক্ষেত্তে 
রয়ে যায তারা অনেক সময় এই রোগ ছড়াতে পারে । 


প্রতিষেধক- যেহেতু এটি বীজবাহী রোগ এবং বীজের উপর লক্ষ্য রেখে 
এই রোগ ধরা ন1 গেলে গর জলে বীজগুলি ফেলে দিলে ধর! যাবে। 
এই রোগ শস্তের ভিতর ও বাহির উভয দিক থেকে আক্রমণ করে । সেজন্য 
এগ্রোপান করেব. দিযে মিশিয়ে পরিশোধন করে নিতে পারলে ভাল হয়। 
মিশাবার নিযম ১ £ ৩০০ অংশ বীজ অথবা ২ ছটাক বা ৪ আউন্ন ওষধ ১ মণ 
বীজের সঙ্গে মিশাতে হবে । বড় একটি ড্রামের মধ্যে জল ও ওঁধধ মিশাতে হয় 
এর পরে ্ গুঁধধ মিশ্রিত জলে বীজ ঢেলে দিতে হয়। কিছু সময় যাতে 
এ জল বীজের মধ্যে যা৭ তার দিকে লক্ষ রাখতে হয় । আমন ধানের মধ্যে-- 
ভাগানামিক, কলম!» বাদ, কলমমালি, ঘুরশাল, রূপদাল, বিঙ্গাশাল, 
লাঠিশাল, দাদখানি ) রাধূমী পাগল, বাদশাভোগ আর আউশধানের মধ্যে-_ 
কালো, ঝাঝি, আকাকাটা, হৃতিক! প্রভৃতি জাতের বীজকে এই রোগ 
তাড়াতাড়ি আক্রশ করতে পারে না । 


৩৩৬ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কণা 


পাটের কাণ্ড পচ! রোগ্--বাংলা, বিহার, উ.ডষ্যা, আসাম-এর পাটের 
প্রধান রোগ তাদের ডাটা পচে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কেবলমাত্র 
পাটের পরিমাণ কমেই যায না পাট নিকৃষ্ট ধরণেরও হয়ে যায়। গাছের যে 
কোন সময় এই রোগ আক্রমণ করতে পারে। প্রথমে পাট খুব ঘন করে 
ছড়ান হয় যেন তার ডালপালা ন! বার হতে পারে । লম্বা হবার আগেই 
ওর আশগুলোকে ভাল করে নেওয়া উচিত। কিন্তু যদি ছুই চারার মধ্যে 
বেশী জাযগ। থাকে তবে কাণ্ড অসমান হয় এবং জাশ অতি সহজে কেটে 
যাবে । অন্তব্তী বেশী স্থান থাকলে গাছের ডালপাল। বার হবে। 


চার! গাছের হাইপোকটিল-এর উপর প্রথম লক্ষণ ফুটে উঠে। যদি 
আবহ।ওযায় প্রচুর জলকণ। থাকে তবে ড্যাম্পের প্রভাবে খুব *অসুবিধা হবে । 
কিন্ত গাছ বড় হলে গাছের মাঝখানটা! পচে যাবে তারপর ধীরে ধীরে গাছটা 
মরে যাবে। গাছের গায় /লেসিয়ন দেখ! যাঁয়-_মীচে কালচে তামাটে দাগ 
দেখা যায়। আস্তে আস্তে এই দাগ বাড়তে থাকে । পরে ডাটার চারিদিকে 
ঘিরে ফেলে । শিকডে এরা আক্রমণ করে নাঁ। যখন রোগ খুব বেশী প্রকট 
হয় তখন বীজগুলিকে আক্রমণ করে । 


এই রোগের ছুটি অবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় এই রোগ বনু 
শিশুগাছকে মেরে ফেলে । দ্বিতীয অবস্থা স্থরু হয গাছ বড় হলে। তখন 
অবশ্য গাছকে মেরে ফেলতে পারে না) কিন্ত আশ অতি নিকুষ্ট ধরণের হয়। 


এই রোগ মৃত্তিকা ও বীজ উভযবাহী, কিন্তু বীজ থেকে প্রথমে তুর হয়। 
বাইরের থেকে রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে কিছু কর! যায় না। একমাত্র 
উপায় যে বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে সে বীজ যে অঞ্চল থেকে আপছে সেখানে 
এই রোগ ছিল কিন। যদি জান! যায় তবেই ভাল। অনেক জাতের বীজ 
আছে যাদেরকে এর। আক্রমণ করে, কিছু করতে পারে না। শষ্যপর্যায় 
অবলম্বন করে অনেক সময় ভাল কাজ হয়? 


গাছের রোগ ও তার প্রতিকার ৩৩৭ 
আখের পাতায় লাল-দাগ রোগ 


(0০0911500001000]0, নি10956010) 

আখের এই' রোগ কেবলমাত্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে নয়। পৃথিবীর যে 
অঞ্চল আথ জন্মায় সেই অঞ্চলে আখের গাছে এই রোগ দেখা যায়। 
উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে এত অধিক পবিমাণে এই রোগ আ'রস্ত 
যেছিল যার ফলে এই অঞ্চলের আখের চাষ বন্ধ হযে যাবার উপক্রম 
হবেছিল । 

মাটির উপর আখের গাছের যেকোন অশে এই রোগ জন্মাতে পারে 
বিশেষতঃ আখ গাছেন কাণ্ডে ও পাতার মধ্যশিরায। কাণ্ডে এই রোগ দেহের 
মধ্যে থাকে কিন্ত পাতা এই বোগ থাকে বাইবে। স্কতরাং বাইরে থেকে 
দেখে অনেক সময কিছু বোঝা যায না। যখন ভিতরে সমস্ত কাগুট। পচে যায় 
তখন গাধের বং ফিকে হযে আমে ও গাইট পচেখায। তখন উপরের পাতা 
রং হাবিষে ফেলে ও পাতা পড়ে যায। পাতার আগার অংশ শুকিষে যায 
এবং ধার দিযে দিষে এগুতে থাকে কিস্ক পাতার মাঝখানট! সবুজ রয়ে 
যায়। যখন এই বোগ মডকের আকার নেষ তখন সাবা ক্ষেতে আখ 
গাছ শুকিযে পড়ে যায । 

যদি এই রোগে আক্রান্ত আখ গাছকে ছুই ভাগ করে ফেল! যায তবে 
দেখা যাবে যে সমস্ত গাঁইটের মধ্যব হী স্থানের টিম্ু সাদা ও হলদেটে 
হযে ?"গছে। কিন্তু রোগের প্রকোপে গাইটের ধারে লম্বালধিভাবে 
লাল হযে গেছে । ভাসকুলার বাগ্ডেল খুব বেশ লাল হয। মাঝে মাঝে এই 
লাল দাগ সাদা দাগের প্রভাবে বাড়তে পারে না । এইটাই হলো এই রোগে 
বহির্লক্ষণ। আখের কাণ্ডের গায়ে কোন আঘাত লাগলে লাল হযে উঠে। 
কিন্ত এই লক্ষণ দেখা যায় যেখানে আঘাত করা হযেছে সেখানে । এই 
রোগে ছুই গীইটের মধা ৭ ( পর্বমধ্য ) বহু স্থান এই আকার ধারণ করে । 

এই রোগে কেবলমাত্র ক্ষেতের উত্পাদন কমিযে দেয না আখের মিষ্টত্বও 

২২0) 


৩৩৮ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


কমিয়ে দেয়। এমন কি শতকর। ৩৩ ভাগ উৎপাদন কমে যেতে পারে। 
মড়কের আকার নিলে সারা মাঠের ফসগ্ব নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 

পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই রোগের বীজাণু মাটিতে খুব, বেশী থাকে। 
যদ্দি এই রোগাক্ট গাছেব ডালপাল! ইত্যাদি মাটির তলায় যায তবে এই 
রোগের বীজাণু ৬ মাস ঘুমস্ত থাকে সুতরাং এঁ সমযেব মধ্যে মাঠে অপর গাছ 
পেলে আক্রমণ করবে এটা স্বাভাবিক ৷ 

এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওযাব প্রধান উপায, (১) মাঠে শশ্তপর্যাঘ 
( 7২09090101 ) প্রথায ফসল করা । স্রতবাং আখের পবে যখন অন্য ফল 
কর। হবে তখন মে আর সেখানকার গাছকে আক্রমণ করতে পাববে ন1। 
ফলে কিছুদিন পরে মারা যাবে। (২) অন্ত কোন জায্গায চাবা উৎপন্ন 
করলে তার। সহজে বোগ।কৃষ্ট হবে না| সব থেকে ভাল হবে মাঠে যে আখের 
গাছের অবশিষ্টাংশ পঞ্চে থাকে সেগুলি মাঠ থেকে সরিষে কোন গর্তের 
মধ্যে পুড়িয়ে দেওযা। ফলে বীজাণু মাটিতে সজীব থাকবে না। 

সব থেকে ভাল হয় যদি এই (রোগসহ্কারী (1২99156976 ) কোন জাতের 
ফসল কর! যায। ভারতবর্ষে এব পবীক্ষ। চলছে । পরভোজী জাতীয় বীজাখু 
সম্ভবতঃ থাকে না কিন্ত যেগুলি আখ উৎপাদন কবতে গিয়ে প্রযোজন হয় 
তাদের প্রকোপ খুব বেশী । এক জাতেব আখ আছেযাদের ফিকে রঙের 
মাইসেলিযাম থাকে । কতইকগুলিব আছে ঘন বঙেব। এরা মনে হয 
পরিমাণে প্রকট | 


আলুর লাইট রোগ 
(41001002109 9019101-701)560101001)012 1710550219) 
আলুর এই রোগ সর্ব দেশে দেখ যায । গাছ মাটির উপর ফু'ড়ে বার 
হওয়ার পর ৩ ৪ সপ্তাহের মধ্যে এই রোগ আক্রমণ করে । এরও ৩৪ সপ্তাহ 
পরে পরবর্তী ব্লাইট (1595 91180) আক্রমণ করে । 


গাছের রোগ ও তার প্রতিকার ৩৩৯ 


রোগের প্রথম লক্ষণ ফুটে উঠে ছোট, একমাত্র, মলিন তাযাটে ছিদ্রের 
মাধ্যমে । তারপর ইতস্তরতঃ পাতায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে । কখনও কখনও 
আকারে ছোট থাকে কখনও কখনও আকারে বড় হয়। শিরা পর্যস্ত বিস্তৃত 
হযে থেমে যায়। রোগের প্রকোপ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্রের সংখ্যা! বাড়তে 
থাকে । গোলাকার ছিদ্র আকারে বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম আকার 
নিতে থাকে আর মনে হয যে রোশাক্রান্ত স্থানে গোল চন্দ্রাকারে কয়েকটি উচু- 
নীচু স্তর রযেছে। পাতার মৃত্যু হলে বা! শুকিয়ে গেলে এ গোলাকার 
পদার্থের আকার আরও বেড়ে যাষ। 

যে কোন অবস্থায আলুগাছ এই রাগে আক্রান্ত হতে পারে । কিন্ত 
সাধারণত: গাছের উত্তুজ্জ বৃদ্ধি (৬৪55০০0০ £1০/0) ) শেষ ন! হলে 
আক্রমণ করতে পারে না। যদি উপযুক্ত পারিপার্থিক পায় তবে পাতায় 
একদিনে একের থেকে একশয়ে পরিণত হয়। এই ভাবে উপরের ২।১ 
পাতা ভিন্ন আর সব পাত। রোগগ্রস্ত হযে মরে যেতে থাকে । রোগের প্রকোপ 
আরও বেশী হলে গাছের কাণ্ড ও গাইটের পাব আক্রান্ত হয়ে পড়ে। 

জল, বায়ু ও মাটি এই রোগের বৃদ্ধির প্রধান কারণ। যদি মাটিতে যথেষ্ট 
জল থাকে ব| বুষ্টি হয এবং তারপরই উত্বাপের পরিমাণ বাড়ে তবে রোগের 
প্রকোপ বাড়ে। যদি পর পর কযষেকদিন শুকন থাকে তবে আক্রমণ বন্ধ 
হতে পারে । শশ্তপর্যায (0:06861091,) অবলম্বন করা বিধেয। মরে 
যাওয়া গাছের ডাটা ও পাত! কুড়িয়ে নিয়ে গিষে পুড়িয়ে দেওয়া ভাল। 
বোর্দো মিকশ্চার সপ্তাহে একবার করে ছড়ালে ভাল ফ্ল পাওয়া যাবে। 

ধানের শক্ত কীট-_ 

(১) ধানের হিস্পা, কলিওপটেরা বিভাগে, ক্রাইসোমেনিত্া 
পরিবারের । ধানের চার! যখন ছোট থাকে তখনই এরা ধান গাছকে আক্রমণ 
করে) বড় পোকাগুলে। ধানের পাতার সবুজ অংশগুলি খেয়ে ফেলে। 
ছোট সন্তান-সন্ততি (লার্ভা) পাতার নীচের ও উপরের আবরণ 


৩৪০ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


(501021015)-এ বেডে উঠে। ফলে পাতার গায় ছোট বা! বড নান! 
আকারের দাগের স্থষ্টি হয়। 
জীবনপ্রথা স্ত্রী হিস্প|! এ পাতায ডিম পাডে, ৩1৪ দিনের মধ্যে ডিম 
ভেঙ্গে বাচ্চা বেরিয়ে আসে । সম্পূর্ণভাবে বেড়ে উঠাব আগেই কীট পাতাব 
সবুজ কণা খেতে সুক কবে দ্রেয়। ৭।৮ দিনে এইভাবে সকর্মক জীবন স্থরু 
হয়ে যাবাব পবও লার্ভ পাতার মধ্যেই থেকে যায । তাবপব আবও 
৪1৫ দিন পব যাবা বড হয়েছে তার! বেবিযে আসে ও পাতাব উপব ঘব 
বাধে। 
এদেব হাত থেকেও বক্ষা পাওয! যায । অনেক কৃষক একে লক্ষ্মী পোক। 
বলেন। কাবণ দেখ যায যে বসব পোকায ফসল নষ্ট কবে তাব পবেব 
বসব প্রচুব ফসল হয সেই ক্ষেতে । 
প্রতিষেধক-(১) যাত.কি জাল দিযে এদেখ সগ্গ্রহ কবে মেবে পুভিযে 
ফেল! 
(২) বেঞজিন হেক্সক্লোবাইড & ১ একব প্রতি &।৬ পাঠঃ 
ছডিযে দেওয়া । 
(৩) গাছেব পাতাব আগাগুলো কেটে 'দওয!। কাবণ হিস্।1 
সাধাবণ5ঃ পাতাব আগাব দিকে আক্রমণ কবে। 
কাগুভেদী (১০০০ 50০] 91009210105 1150606119১) বাংলাদেশে 
ধানেব ভীষণ ক্ষতিকাবক। 
বিভাগ- ল্যাপিডোপটেবা--পবিবার--পাইবালিডা 
যদি গাছেব ছোটবেলাষ বা যখন ভালভাবে ন1 বেডে উঠেছে তখন যদি 
আক্রমণ কবে তবে গাছ শুকিযে যায । আব যদ্দি পববর্তী কালে অর্থাৎ গাছেব 
ফুল ধববাব সময আক্রমণ কবে তবে ধানেব শীষে ধানেল আকার দেখা 
গেলেও ভিতরে কোন চাউল-কণ। থাকে না। আর সমস্ত ধান সাদ! হযে 
যায় ও নিজন্ব রঙ হাবিষে ফেলে । 


গাছের রোগ ও তার প্রতিকার ৩৪১ 


জীবনপ্রথা__মথ-এর রঙ ঈষৎ হলদে থেকে ধূঘর | সামনের ডান! বা! 
পায়ের কাছে দুটা কাল গোলাকার দাগ আছে, বিশেষতঃ স্ত্রী-পোকার | 
একটি স্ত্রী-পোক! একসঙ্গে ৬০-১০০ ডিম পাড়ে । গাছে পাতার ফলকে আগায় 
এবং তারপর এর উপর নিজের শরীর থেকে কিছু লাল! জাতীয় পদার্থ বার 
করে ঢেকে দেয় । দেখ! যায় যে একটি স্ত্রী-পোকা সার! জীবনে ২৫০০টির বেশী 
ডিম পাড়তে পারে, ৪8৫ দিনের মধ্যে ডিম ফেটে লার্ভ বেরিয়ে আসে। 
বেরিয়ে এসে গাছের ডাটার মধ্যে ঢুকে যায় এবং গাছের দেহে যে সমস্ত সরু 
আশ বা টিস্যু আছে সেগুলি খেতে থাকে । লার্ভাগুলি পূর্ণ বয়সপ্রাপ্ত হলে 
প্রায় ৩ লম্বা হয়। ৩1৪ সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় আসে । জলবামুর 
উত্তাপ ও বাতাসে জলকণার অবস্থান্গযায়ী ৭৮ দিনের মধ্যে পিউপ! থেকে বড় 
ও পূর্ণবযস্ক কীট বেরিয়ে আসে । সাধারণতঃ এই অবস্থায় আসতে ৩২-৪১ 
দিন সময় লাগে। এ পর্যস্ত তিন রকমের ব্রড দেখা গেছে। প্রথমটা 
দেখা যায় ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যস্ত। 
দ্বিতীয়টি মে থেকে জুলাই-এর মধ্যে । তৃতীয়টি আগষ্ট থেকে নভেম্বর 
মাসের মধ্যে । 

প্রতিরক্ষা-_ 

(১) ডিম পাড়বার সঙ্গে দঙ্গে ওগুলি যদি নষ্ট কর! হয় তবে খুব 
ভাল হয়। 

(২) যে গাছগুলিকে আক্রমণ করেছে সেগুলি যদি তুলে ফেলে নষ্ট করে 
দেওয়! যায় তবে চলে । 

(৩) ফসল উঠে গেলে মাটি ভাল করে লাঙ্গল দিতে হবে আর যে সমস্ত 
ফসলের গোড়। রয়ে গেছে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে, কারণ 
দেখ! গেছে ফপল উঠে গেলেও ফসলের গোড়ায় লার্ভা বা পিউপা আকারে 
পোকার বংশধররা রয়ে গেছে। 

(৪) ১০-২০ট পর্যস্ত কোন জাল দিয়ে ধরা যাবে । 
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(৫) ইদানীং জাপানে দেখা গেছে ফোলিওডল-_5605 (ফসফরাস 
জাতীয় বিষাক্ত দ্রব্য ) দিয়ে এই শকত্রকে নিপাত করা যায। 

দলবদ্ধ গয়াপোক]। (95210001770 02651011191 )--দলবেধে এরা 
আসে বলে এই পৌোকাকে অনেক সময পোকার সৈম্তদল বলা হয। যখন 
এর! মাঠে নামে তখন মাঠে কোন সবুজেব চিহ্ন রাখে না। এমন কি ঘাস 
পর্বস্ত খেয়ে ফেলে । মেদিনীপুরে ফ্লাতন থান এলাকায, রামচন্দ্রপুর ও 
জলপাইগুভি এলাকা কযেক বৎসর আগে এবা আক্রমণ কবেছিল । 
কুচবিহার এলাকায দেখা যায় বার বার দুই বৎসব এব! আক্রমণ চালায। 
কখন কোথা থেকে আক্রমণ চালাবে জানা যাষ না । 

লক্ষণ-ধান গাছেব সবুজ অংশ খেষে ফেলে । শুধু ধেঁখানে আক্রমণ 
করে সেখানে নয নিকটবর্তী কোথাও সবুজ গাছ বা ঘাস থাকলে সেটাও ,শেষ 
কবে দেষ। 

জীবলপ্রথাস্ত্র-পোক! এক সঙ্গে ২০০/৩০০ ডিম পাডে পাতাব 
উপবে। ডিম পেডে সেগুলি ধূব বঙেব খোল! দিযে ঢেকে রাখে । দেখা 
যায একটি স্ত্রী-পোকা সারা জীবনে ৩০০টি ডিম পাডতে পাবে । অবশ্য সব 
ডিম একসঙ্গে পাডে না। ৪1৫ দিনের মধ্যে বাতাসের উত্তাপ ও জলকণার 
উপর নির্ভব করে ডিম থেকে লার্ভা বেরিষে আসে । যখন তারা পূর্ণ বয়স- 
প্রাপ্ত হয তখন প্রায় ৩ লম্বা হয। লার্ভাগুলি হয সাধারণতঃ ঈষৎ সবুজ 
এবং গাযে নানারঙের দাগ থাকে । ২১-৩২ দিনের মধ্যে লার্ভ৷ পূর্ণ 
বযসপ্রাপ্ত হয় এবং মাটির নীচে গিযে পিউপা তৈরী হয। পিউপা থেকে 
€1১০ দিনের মধ্যে পোকা বেবিষে আমে । 

আক্রমণ-- এপ্রিল মাসে এদের আক্রমণ স্থুরু হয ও জুন মাসের পর 
শেষ হয। কিন্ত পরে আবাব সুক হয জুন মাসে । অবাধে শস্ত নষ্ট চলে 
অক্টোবর পর্যন্ত । একমাত্র প্রতিষেধক (১) ক্ষেতের কাছে কিছু ডাল রেখে 
দেওয়া, পোকা লক্ষ্য করে পাখী আসবে এবং প্র ডালে বসে পোক। 


গাছের রোগ ও তার প্রতিকার ৩৪৩ 


লক্ষ্য করবে। (২) বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড ১০% ছড়িয়ে দিতে হয় একরে 
২৫-৩০ পাঃ। 

এ ভিন্ন বাংলাদেশের আরও শত্র আছে তার মধ্যে প্রধান-__ 

(১) রাইস বাগ, (২) ধানের ফভিং, (৩) শীষকাট1 লেদা পোকা, 
(৪) ভে'পু পোকা ও (৫) মিলিকুসী ৷ 

আখ (50£8:০236)-- প্রতি বখসর আখে পোকা লেগে বহু ক্ষতি করে। 
নান! রকমে পোকা আছে যার! আখের কাণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে রস খেযে 
মেষ বা আখেব চিনি জাতীয় পদার্থ কম করে ফেলে । পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত 
আখ তৈরী হয সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে খবব সংগ্রহ করে জানা গেছে যে 
কাণ্ডভেদী (5021. 00161) সব থেকে বেশী ক্ষতিকারক । এই কাগুভেদী ও 
অস্ত্রভেদী (0০2 1০151) একত্রে বা একাকী আখের ক্ষেত আক্রমণ করে এবং 
ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেষ। প্রধান শত্রগুলির সথ্ন্ধে নিয়ে বলা গেল। 

(১) শিকড়ভেদী (0২০০৫ ০০11), (২) কাগুভেদী (902) 00:67) ও 
(৩) অন্ভেদী (7:07 0০161) ইত্যাদি | 

কাগুভেদী (9০ 9161]. 2 /£15508 0000101050508115 )-- 
বাংলাদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আখ চান অঞ্চল থেকে খবর 
সংগ্রহ করে জানা গেছে যে অন্ততঃ ৬টি বিভিন্ন জাতের কাগুভেদী আখের 
ক্ষতি করছে। এদের মধ্যে এগিরিমা সিটকটি স্কার্ডপিসা অনেকটা সাধারণ 
অর্থাৎ এই পোক। প্রায় সর্বত্রই আখের ক্ষেতে দেখা যায। অন্ত জাতের 
মধ্যে আরগিরিয়! টিউমিডিকসট্যালিস উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে প্রতি বৎসর 
ভীষণ ক্ষতি করে চলেছে । বল! যেতে প!বে যে এই দগুভোজী, দগুভেদীর 
ভ্রীবনপ্রথ। অনেকট! স্ট্রিকটিব্রাসপিস্নএব মত। কারণ এদের মত দগুভেদী 
শত্রুকে আমরা দূর করতে পাবি। 

জীবনপ্রথা--স্ত্রিকটিব্রাসপিস্‌ মথ ঈমৎ ধূসর রঙের হযে থাকে । এর! 
আখের পাতার উপর ডিম পাড়ে এবং নীচের দিককার অংশে থাকে । 


৩৪৪ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


দিনের বেলায মথ লুকিযে থাকে । দিনের বেলা অকর্মক থাকে রাত্রিবেলায 
সক্রিয হয়ে উঠে। আখের পাতাব নীচের দিকে যেখান দিয়ে প্রধান শিরা 
চলে গেছে তার পাশে ডিম পাডে। ডিমগুলি লাইন দিযে সাজানো থাকে |. 
ছোট ছোট ডিমগুলি াসেব ডিমেব মহ আকৃতি, দেখতে ল্বা এবং বং ক 
অনেকটা সাদাটে । এই ডিম থেকে যে ছোট লার্ভ৷ বেবিষে আসে তাঁবা 
দল ছেড়ে খাছেব সন্ধ(নে বাব হবাব আগে অন্ত কযেকটিব সঙ্গে মিশনে 
বড় হয়। প্রথম খেতে শিখে পাতা খেতে সবক কবে তাবপব কাণ্ডের মধ্যে 
প্রবেশ কবে। কাণ্ডের মধ্যে নবম অংশ দিযে পোকা আখেব কাণ্ডের 
মধ্যে ঢোকে । আখের শিশুকালে আক্রমণ করলে বোঝা যায যে প্রধান 
পাত! অর্থাৎ আগাব পাত! শুকিযে যাচ্ছে । যে গাছ বেশ ভ্জলভাবে বেডে 
উঠেছে সে গাছে কয়েকট! ছিদ্র দেখা যায। দেখা যায এই ছিদ্র দ্রিষে 
পোকাব দেহের দূষিত পদার্থ বেবিযে আসছে । পব পব কযেকটা গাইট- 
এব দ্বাব|! নষ্ট হযে যের্কে দেখা যায। যখন এদেব আক্রমণ খুব প্রকট 
হয তখন সাবা গাছটাকে নষ্ঘ কবে ফেলতে পাবে। লার্ভ প্রা ২৫ 
মি.মি পর্যন্ত লগ্বা হয। এব! খুব “খে পাবে এবং খাযও “বশী । এব 
ফলে কৃষকেব ভীষণ ক্ষতি হয। 

প্রতিরোধ পম্থ।/(১) বীজ বা আখেব গাইট, যেখান থেকে নতুন চাব। 
বেরিযে আলবে সেগুলি ভাল কবে পবীক্ষা কবতে হবে এবং দেখতে হবে যেন 
এদেব মধো কোন বকম পোকা না থাকে । 

(২) হালকা জাল পাতাব উপব দিযে টেনে নিযে গেলে বীজ নষ্ট হযে 
যাবে কি“ব! মথগুলি ধ্বংস হবে । 

(৩) ক্ষেতে কাগুভোজীর ডিম দেখা গেলে পরভোজী ট্রিকোগ্যানিন! এ 
ক্ষেতে ছেড়ে দেওয়া! উচিত । 

(৪) যখন গাছ ছোট থাকে তখন গাছের সারিব মাঝখানে কোদাল দিয়ে 
একটু কুপিয়ে দিলে চলে । 


সপ 


গাছের রোগ ও তার প্রতিকার ৩৪৫ 


পন্জরভোজী (1099 5১00৮ ৮0161: [5101119 761095311]5 )--এগুলি 
আখের পরম শক্রঃ কারণ শিশু অবস্থা! থেকে বড় অবস্থা! পর্যস্ত সকল সময় 


এই পোকা গাছের ক্ষতি করে, ক্ষতি স্থুরু হয ওয় ও পর্থ পাত! থেকে সেখানে 
(এ) এসে বাসা বাধে। একটু লক্ষ্য করলে জানা যায় এ ৩য় ও ওর্থপাতায় 
ক্ষুব্ ক্ষুদ্র বহু ছিদ্রের স্থষ্টি হয়েছে । এই ভাবে পাতায় ছিদ্র করাই হলে! ওদের 
বশিষ্ট্য। সাদা রূপালী চকচকে ডানা নিয়ে মথগ্ডলিকে আখের ক্ষেতের পাশে 


ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। স্ত্রী-পোকা এক সময়ে বহুসংখ্যক ডিম পাড়ে। 
শ্রেণীবন্ধভাবে পাতার পাশে এরা এক রকম হলদে লোম দিযে ভিমগুলিকে 
ঢেকে রাখে । এই শশ্ত রঙ্র ডিমগুলি সহজে পাতার আড়ালে বাড়তে থাকে, 
ডিম থেকে পোকা বার হয়ে এসে কচি পাতায় বাস! বাধে । সব থেকে 
উপরের গাঁইটের মধ্য দিয়ে আগার পাতায় আসে । 


তৃনীয় ও চতুর্থ পাতা থেকে আগার পাতায় পৌছিবার পূর্বে বহু পোকা 


মারা যায়। পূর্ণবয়স্ক লার্ভা ২৫ মি.মি. পর্যস্ত লম্বা হয়, ধূসর হলদে রঙের, 
হয় যখন আখের চারার শীষে (শীষের ) প্রথম কাচপাতাঢা ধোয়ে ধেলে তখন 


গাছ শুকিয়ে যেতে থাকে । ফলে মধ্যের প্রধান শিরাটা নষ্ট হয়ে যায় (০৪৫ 
[)০8৮)। প্রধান শিরা নষ্ট হয়ে গেলেও পরে পাশ থেকে পাতা গজাতে 
থাকে । গুচ্ছাকৃতি দিয়ে বড় হয়। 


প্রতিরোধ_-(১) সরু পাতল! জাল পাতার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে 
গেলে অনেকে সময় কীটগুলি নষ্ট হয়ে যায়। 


আখের ভিন শত্রু-(১) শিকড় ভেরী, (২) কাগু ভেদী ও (৩) 
পত্রে ভেদী। এই তিনটির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। এরা সকলেই সকর্মক 
থাকে এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যস্ত। প্রাকৃতিক জলবায়ুর তারতম্য 
হিসাবে এদের জীবন দীর্ঘ ও নাতিদীর্ঘ হলেও ৪&-৬০ দিন এর! সবাই বাচে। 
এর! প্রত্যেকে কাণ্ডের মধ্যে গিয়ে বাসা নেয়। কেবলমাত্র লার্ভ। অবস্থায় 


৩৪৬ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


প্রতিটি বিভিন্ন জাতের পোকার পোকাগুলিকে আখের কাণ্ডের উপর থাকে । 
তুবশ্য অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আখের কাণ্ডের মধ্যে ঢুকে পডে | 
রাসায়নিক প্রতিষেধক-_ 
০৪-_-০ ৫ বেঞ্জিন হেক্সাক্লোবাইভ ৫ পা! মাঠে ছডিযে ম্থফল পাওযা 
গেছে, কিম্বা ২৫% ভি. ডি. টি. ১০ পা. এক একব জমিতে ছভিযে স্বফল 
পাওয! যাষ। 


' কাট পৌকা (05৮ ০০) এগ্রোটিস্‌ ইপসিলন 

এই পোকা সন্ধ্যেবেলা সাধাবণতঃ আলু গাছকে ঠিক মাটিব উপব থেকে 
এমনভাবে কেটে দেয যে ওপব থেকে দেখলে মনে হবে যেনকোন লোক কাচি 
দিষে গাছটাকে কেটে দ্িষেছে। 


স্্রীপোক। পাতাব উপরেই ডিম পাডে, ৭-৮ দিনের মধ্যে ডিম থেকে 
লাভা বৌবয়ে আ।লো | খুঠব ত।ন।৮৮ সত) একা আনব ও? লা ॥ এই লার্ভাই 


গাছ কেটে ফেলে সেজন্য একে বলা হয কাট পোকা । লার্ভ! থেকে পিউপা 
বার হয মাটির নীচে । ৭1৮ দ্রিনেব মধ্যে তামাটে বউ চলে যায এবং শক্ত 
ও বলবান হযে পড়ে । পিউপাতে কোন কোকুণ বা শক্ত খোল] থাকে না। 
প্রতিষেষক--(১) ৪ পাঃ ৫০% সহজদ্রব 1). 7). শা, ১০০ গ্যালন জলে 
মিশিযে ছুই একব জমিতে ইডাতে হবে । 
(২) মার্টি খুঁডতে হবে এবং খৃডবাব সমষ যে পোকা পাওয়া যায 
সেগুলিকে যতট! সম্ভব মেবে ফেলতে হবে । 


পাট 
পাটের প্রধান শত্রু ৫টি__ 
(১) ঘোড়া পোকা--(7056 36101109096] : £১1301015 52011659 ) 
বিভাগ-_-লেপিডেপটেবা! পরিবাব, জিওমেত্রিডা | (২য ভাগ-_২২৪ পৃষ্ঠা ডষটব্য) 


গাছের রোগ ও তার প্রতিকার ৩৪৭ 


(২) বিছাপোকা (জে 08061011151: 00190101518 00120058 ) 
বিভাগ-_লেপিডেপটের! পরিবার অফিডা। (২য় ভাগ-_-২২৫ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য.) 

(৩) কেঁড়ি পোকা (006 ড/০০৮1]) বিভাগ__কলিওপটের৷ পরিবার 
কারকুলিয়ামিডা | 

(৪) রসচোষা পোকা (7069 1410 )- বিভাগ একারিনা। 

(৫) কোতরি পোক!_লেপিভোপ পরিবার নকটুইডা!। 

এদের মধ্যে বাংল, বিহার ও আসামের পাটে প্রতি বদর লেদাড়া 
পোকাই খুব বেশী পরিমাণে ক্ষতি করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে শস্তের পাতা) 
খেষে ফেলে। 

রসচোষা পোকা (7566 1010 )--এরা। পাতার রস খেয়ে পাটের 
ক্ষেতে খুবই ক্ষতি করে । এরা ছুই রকম | সাদ! বা হলুদ রঙের, দেখতে খুব 
ছোট খালি চোখে দেখাই যায় ন।। এদেরকে বলে সাদা মাইট। আর এক 
রকমের আছে খুব ছোট লাল রঙের তাদেরকে বলে লাল মাইট। এদের 
মধ্যে সাদা মাইট ফসলের খুব ক্ষতি করে । সাধারণতঃ উচু জমির ফসলের ॥ 
আর লাল মাইট ক্ষতি করে নীচু জমির ফসলের । পোকাগুলি আকারে 
খুব ছোট হওয়ায খালি চোখে দেখা যায়,।। তাবাদে এরা থাকে পাতার 
নীচের দিকে। 

সাদ মাইট আগার কচি পাতার ছই দিকেই আক্রমণ করে । তবে নীচের 
দ্রিকে বেশী। পাতার রস খেয়ে নেওয়ার ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়। প্রথমে 
গাঢ সবুজ পরে তামাটে রঙের হযে পড়ে। 

লাল মাইটও পাতার নীচের দিক থেকে আক্রমণ করে । প্রথমে পাতার 
উপর সাদা বা! কাল রঙের ফুটকি দেখা যায়। পাতার নীচের দিকে এরা 
মাকড়সার জালের মত বড় জাল তৈরী করে। কখনও কখনও এই জাল 
দুটা! বা তিনটা পাচা আটকে কুঁকড়ে বা ছুমড়ে ফেলে | 

গাছ বাড়তে পারে না-ফলে ডালপাল বার হয় ও ফলন কমেযায়। 


৩৪৮ কৃষিবিজ্ঞানেব গোডাব কথা 


প্রতিকার--১ ভাগ গদ্ধকেব সহিত ৩ ভাগ চুণ ভালভাবে মিশিষে 
যন্ত্রযোগে গাছের উপর ছডিযে দিতে হুয়। প্রথমে শ্প্রেযোর দিযে ফসলেব 
উপর জল ছিটিযে দিযে তার পর এই গু'ড1 ছিটাতে হয। পোকাব গাযে 
লাগার সঙ্গে সঙ্গে পোকা মবে যাবে । তবে ছিটাবাব পব ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে যদি 
বৃষ্টি হয তবে আবাব ছিটাতে হবে। 

খেতের পাশে যদি কোন বড গাছ থাকে তাব ছাষায যে গাছ পডবে 
সেই গাছে পোক। বেশী দেখা দেবে। এমন কি কোন আগাছা পর্যস্ত যেন 
না! থাকে। 


চতুর্থ অধ্যায় 


বনমহোত্সব 


(৬ 91)-1৮101)06585 ৪100 165 91510161081)06) 


উৎসব অর্থাৎ আনন্দের মধ্য দিযে অরণ্যকে পুনরায সঞ্জীবিত করে 
তোলা । ইদানিং স্বাধীনতা লাভের পর গত কযেক বৎসর সমারোহ করে 
বনমহোত্সব প্রতিপালিত হচ্ছে। হবে যে উৎসাহ ও উদ্দীপন! নিয়ে এর 
স্থরু হযেছিল হার অভাব দেখা ফা প্রতি পদক্ষেপে । আর এইটাই মানুষের 
ধর্ম | কিন্ত যে পরিমাণ কাঠ ও বনেব আমাদের প্রযোজন ছিল তার পূর্ণত। 
আজও পাযনি। 

বনমহোৌতসব আমাদের দেশে আজ নৃহন নয। সেই আদিমকালে 
যখন মাক্ুম প্রথম বুঝতে পেরেছিল যে গাছ তাদেরকে আহার্শ দেয তখন 
থকে আমাদের দেশে বৃক্ষপূজাপ্ন প্রচলন ভয । কেবলমাত্র প্রথা প্রচলিত 
হয়ে তার সমাঞ্ধি হযনি। আজও গ্রামে গ্রামে বৃক্ষপূজা1! দেখা যায়। তখন 
/ন্বতাকে উদ্দেশ্য কবে গাছের গোড়ায় জল (দওযার রীতি আছে। আধুনিক 
মূগেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাব শান্তিনিকেতনে নূতন করে বৃক্ষরোপণ উৎসব 
প্রচলন করেন । 

মানুষের সঙ্গে গাছের সম্বন্ধ অতি নিবিড। সভ্যতার উধষাকাল থেকে 
আজ পর্যন্ত মানষের খাগ্চ ও পরিধেষ বস্ত্র গাছ দিযে আসছে । এর মধ্যে 
এসেছে রেশম, এসেছে নাইলন কিন্তু সতীসস্ত্রকে হটিয়ে দ্রিতে পারেনি । 
নিজেরাই হযত ঠোন্কর খেষে তলিয়ে গেছে কালের কোন অতলতলে কিনব! 
কোন রকমে ঠাই করে দ্রাড়িয়ে আছে নিজের অবস্থাটুকু বজায় রেখে। 

এতো। গেলে। খাওযা আর পর, মান্থষের অতি প্রয়োজনীয় ছুটি জিনিষ । 
এ বাদে মান্গষের বাসস্থান গড়ে উঠেছে গাছের সহাযতায়। সহরের ইমারত 


৩৫৩ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 


হওয়ায় আর গাছের প্রয়োজন নেই কারণ কত্রিমতায় গাছ হার মেনেছ কিন্ত 
অন্থান্ত অঞ্চলের বাসগৃহ সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয় কাঠ দিয়ে। সহরকে বাদ 
দিলে দেখ! যায় কাঠ বিন| ঘর তৈরী হয়নি । সহরের ঘরেও জানালা দরজার 
প্রয়োজন আছে । আজ এই জানাল! দরজা তৈরী হয় গাছের কাঠ থেকে। 

সভ্য মান্গষ ফসল করতে শিখেছে, ঘর বাঁধতে শিখেছে কিন্ত সেই 
আদিকালে যখন প্রথম মানুষ চোখ খুলে দেখেছিলঃ যখন ঘর বাধতে জানতো 
ন1, যখন ফসল করতে শেখেনি তখন বুক্ষ ছায়৷ আর স্ুপক ফল জুগিয়েছে 
তাদেরকে, তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়েছে। তারপর চাহিদা বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার দ্রব্যের ব্পান্তর হয়েছে । পদার্থের ব্ূপাস্তর হলেও তাদের 
উপাদান রয়ে গেছে এক। 

এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় কাঠ, কিছু না হোক সকালে উঠে রান্না করার 
জন্য অন্ততঃ কাঠের প্রয়োজন। একদিন ছিল যখন সারা দেশট। বনে ভত্তি। 
মাহ্ষের প্রয়োজনে তার! গাছ কেটেছে; ফলল তৈরী করছে, ভূমির সংস্কার 
করেছে । পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েছে, বাড়ছে, আরও ভবিষ্যতে বাড়বে । 
এখন সামান্ঠ যেটুকু বন অবশিষ্ট আছে সেটুকু বোধকরি আর থাকবে ন1। 

আজও এই যন্ত্রগেও গাছের প্রয়োজন যে কমেছে এমন মনে হয় না। 
কেবল রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র । আজও দেখা! যায় ভারতের পূর্বাঞ্চলে সেই 
চীন সীমান্ত থেকে মধ্য-ভারত দগুকারণ্যেই হোক, ক্ষেতে ভাল ফসল হলে 
খেতোয়াল ক্ষেতের পূজা করতে গিয়ে তারা বৃক্ষপূজা করে । ভারতীয় হিন্দুর 
বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে বৃক্ষপূজা নৃতন নয়। তুলসী মঞ্চ তো 
তুলপী গাছকে উপলক্ষ্য করেই। এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্য দিযে হিন্দুর 
০১1০০০1%৩ দৃষ্টিভঙ্গি যাই থাক গাছকে তারা পরোক্ষভাবে পূজা করেছে সে 
কথ। সর্বজনবিদিত | 

পণ্ডিতের বলেন যেখানে অরণা বেশী অর্থাৎ যেখানে ঘন নিবিড় বন 
সেখানে বুষ্টি বেশী হয় বৃষ্টি হওয়ার জন্য নিবিড় বন হোক কি বনের জন্ত 


বনমহোত্মব ১১৯ 


অত্যধিক বৃদ্ধি হোক, আমরা দেখতে পাই আফ্রিকার জঙ্গলে, আমাজান 
নদীর অববাহিকাষ নিবিড় জঙ্গলে এমন কি ভারতে যেখানে ঘন নিবিড় বন 
আছে সেখানে বেশী বৃষ্টি হয । দেখা গেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য গাছ যে ০202 
বাবহার করে তারই সহযোগে ঘন মেঘে বৃষ্টিপাত করে। যাই হোক 
এজন্ত যদি বৃষ্টি হয় তো! হোক, আমর! দেখি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী । 

দেখা যাচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে বন আমাদের নিবিড় করে ধরে 
রখেছে । জীবনে কত্রিমত। আসার সাথে তাদের পরোক্ষ কাজ শেষ হয়'ন। 
কিন্তু তার ছাঁযাধ বসে গরমের দিনে আরাম উপভোগ করা সহরে নিতাস্ত 
হর্লভ। এই বনকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তোলার উদ্দেশ্ত নিয়ে বন 
মহোৎসব সুরু হয়েছিল । 

অরণ্য জাতী সম্পদ-_বিজ্ঞানীর! বলেনঃ কোন দেশের উন্নতির জন্য, তার 
অধিবাসীদের সর্ববিধ কাজ সুসম্পন্ন হওযার জন্য দেশের অন্ততঃ শতকরা 
২৫ ভাগ জমি অরণ্যের কবলে রাখা উচিত । 

আমাদের দেশ বন কাটতে কাটতে তার অস্তিত্ব প্রায় শেম করে এনেছে। 
শতকরা ১১% জমিতে মাত্র বন আছে। তাও যা আছে সেটা ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত। তাকে বেজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবার নূতন করে রক্ষণাবেক্ষণ 
কর। উচিত | 

আজকাল প্রায়ই শোন! যাষ মৃত্তিক! সংরক্ষণ করবার প্রধান উপায় মাঠের 
উপর বা! জমিতে গাছ লাগিষে রাখা । এর। ছুই দিক থেকে সাহায্য করবে। 
প্রথমতঃ, বৃষ্টিবিন্দু সোজাস্বজি উপর থেকে এসে মাটিকে আঘাত করতে দেবে 
ন1]। ম্বুতরাং এই আখাতে যে জমর মাটি স্থানচ্যুত হযে জলের ধারার সঙ্গে 
মাঠ ছেড়ে অন্তত্র চলে যেত সেটা মন্ভব হয়না । কারণ গাছের পাতায় 
আঘাত পেয়ে চূর্শ-বিচুর্ণ হয়ে মাত্র অল্প উপর থেকে যখন জমিতে এসে পড়বে 
তখন আর কোন শক্তিই থাকবে না। দ্বিতীযতঃ, গাছ শিকড় দিয়ে মাটিকে 
আটকে রাখবে । এর ফলেও মৃত্তিক! ক্ষয় পরিমাণে হবে খুব কম। 


৬৫২. কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


পরোক্ষভাবে গাছের দ্বারা মানুষের বহু উপকার সাধিত হওযায 
দেশের সবকার মনে করলেন জাতির ট্টন্নতির জন্য বনমহোত্সবের বিশেষ 
প্রযোজন। ঠিক বর্ষার সরু হযে যাওযার পরে যখন নানাপ্রকার কলম ও 
চাব1 পাওয়া যাবে তখন এই উতমব করে মান্থষেব ব্যক্তিগত প্রযোজনমত 
ফলেব গাছ, ফুলেব গাছ বা রাস্তাব ধারে কোন ফলদ্রম পুঁতে উত্সব শেষ 
করেছে । বক্ষণাবেক্ষণেব জন্য একটা বেড কবে দ্রিযে নিজেদেব কততব্য 
সেবেছে। 

আজও বনমহোত্সব হয। বনবিভাগ সমস্ত জিলাব অধিকর্তা মাবফৎ 
পাধাবণেব মধ্যে গাছের চাব। বিক্রী কবে বা বিহবণ কবে সাধাবণ মান্ষকে 
বনপ্রেমিক হতে সাহায্য কবে। সাধাবণতঃ জুলাই মাসেব? প্রথমেব দিকে 
কোন বিশেষ দিন থকে সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলে । কাবণ এই সমযে 
আমাদের দেশে বর্ষা সক জুয | বর্ধাব স্বুকতে গাছ বোপণ কবাব বিশেষ 
সুবিধা মাছে । মানুষ সভ| কবে বনেব পানকে স্বীকাব কবে আব যাঠে 
দেশে এই বুক্ষসম্পণ বাছে তাব জন্ত কযেকটি প্রযোজনীয ফলেব গাছ 
বাড়ীব আশেপাশে পুতে দিলে ক্রমে ক্রমে ফল ধবনে। নিজেব প্রযোজনেখ 
চাহিদ1 মিটিযে দবকাধ হলে বিক্রী কবে কিছু পযস। পাওযা যাবে । আব 
সনাব শেষে গাছ মবে গেলে তাব থেকে যে কাঠ পাওষা খাবে "চা দিয়ে 
পোণ্ডানো কাঠেব সাহায্য হবে। 


স্ল্ভিম্পিহ 
নাইট্রোজেন শিল্প 


আমাদের এই বিশাল পৃথিবী তার বস্তসম্ভার “নিষে আপন কক্ষে 
সর্মকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। বস্তঘয এই পৃথিবী, কোথাও এর শূন্য নয; 
অথন এই বস্তু ভাঙ্গছছে আবার গড়ছে। ক্ষুদ্রণুক্ষুদ্র পরমাণুকে ভাঙ্গলে যে 
শক্তি উদগীর্ণ হয তার প্রভাবে প্রথিবীর একাংশ খসে পড়াও বিচিত্র নষ। 
কিন্ত মাহষের এই যেজ্ঞান একদিনে সে লাভ করেনি । দিনের পর দিন 
বিজ্ঞানী সত্যান্রসন্ধানে ব্যাপত থেকে আমাদিগকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেন। 

একদিন ছিল যখন মানুষ পৃথিবীর সমুদয বর্তকে জানতো না। একে একে 
তারা সব জিনিষ লক্ষ্য করে প্রত্যেকটিকে নাম দ্রিষেছেন। সভ্যতার বিবর্তনে 
বোধ কার একটা নূতন অধ্যায স্থরু হবেছিল, যেদিন মাছুষ, প্রথমে জানতে 
প'বলো পৃথিবীতে নাইট্রোজেন নামে একটি বায়বীয পদার্থ আছে। আর 
পৃথিবীর উপরিভাগে বাযুমণ্ডুলের অধিকাংশ এই বাম্প দিয়ে ভি । বিজ্ঞানী 
ক্যাভেশ্ডিস ও ডেভী এবিনযে অগ্রণী ছিলেন। বোধ করি ১৮০১ খুঃ ক্যাভেগ্ডিস 
প্রথম যেদিন সবাইকে এই বানের অবাস্থতি জানান সেদিন মানু শুনেই 
ক্ষান্ত হযেছিল | পথ চলতে হয বন্ধু-বান্ধব গল্প করেছিল এই নৃতন আবিষ্কার 
নিযে, কিন্ত সেদিনের মানম জানতো না যে এর পিছনে কি শক্তি লুকিযে আছে। 

১৮৮৫-__-১৮৯৬ খুঃ লর্ড র্যালে একে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে নাইট্রোজেন 
অক্সাইড তৈরী করতে চেয়েছিলেন | হযেও ছিল কিন্ত স্থায়ী হযনি। 

ক্রমে ক্রমে মানু জানতে পারলো এর বিধ্বংসী শক্তি। পৃথিবীতে এমন 
একটি সমযে এই নিয়ে কাজ সুরু হয়েছিল যখন পশ্চিন ইউরোপের শক্কিগোর্ঠী 
একে অন্তের ধ্বংসের জন্তে ব্যাপূত । তখন আর নাইট্রোজেন কেবলমাত্র বাম্প 
নয, নাইক্রোজেন থেকে নাইনট্রিক অস্ত তৈরী হয় আর তাঁর থেকে তৈরী হয় 
নাইট্রো গ্নিসারিণ, উ্রাই নাইট্রো৷ টলুয়িন ও পিক্রিক অল্। এই সমস্ত 
পদার্থের ধ্বংস করবার শক্তি খুব বেশী। দেখা গেল যে-দেশ এইগুলি বেশী 
করে তৈরী করতে পারছে তার শক্তির গর্বে মাটিতে আর পা ফেলে না। 

২৩--(১ম) 


৩৫৪ কৃষিবিজ্ঞানেব গোড়াব কথ! 


সবাই আপন মনে কাজ কবে চলেছে, কেমন কবে আকাশ থেকে 
নাইট্রোজেন টেনে এনে নৃতন নুতন বিধ্বংসী বাসাযানিক মিশ্র পদার্থ তৈবী 
কবা যাষ। এলো! পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাসমব | জার্মানী প্রমাদ গণলো, 
কারণ তাব যে নাইন্রিক এসিড আছে ত1 পর্যাপ্ত নয । এতদিন ধবে যেটা! ছিল 
কেবলমাত্র ব্যক্তিগ 5 বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আজ সেট! হযে উঠলো! জাতিব 
মবা-বাচাব উপাধন্বরূপ। এই সমযে হেবাব আবিষ্কাব কবলেন কেমন কবে 
বাতাস থেকে বত আব জল থেকে চা মিলিযে টি তৈবী কবা যাষ। 
সেদিনেব সেই আবিষ্কাবেব উদ্দেশ্য ছিল নাইট্রক এসিঙ তৈবী কবে 
নিযে কোন বিধ্ব"সী বাসাযনিক পদার্থ তৈবী কব । কিন্তু সেদিন সাধাবণ 
জীবনে এব প্রযোজন যে এত বেশী হবে সে সম্বন্ধে তখন বোধ হয কেউই ভাবে 
নি। আজ এই হেবাব পদ্ধতি হযে উঠেছে নাইট্রোজেনেব একমাত্র উৎস । 
একে বাদ দিলে বোধ হর্ আজকলকাব শিল্পে অনেকটা বাদ পড়ে যায । 

হেবাব পদ্ধতি বাদেও অন্ঠান্ত ২টি পদ্ধ৩ আছে কিন্ত তাদিযে শতক্তব 
অপচয হয । 

(১) হেবাব পদ্ধতি, (২) সিযানামাইড পদ্ধতি ও (৩) বার্কল্যাণ্ 
আইড পদ্ধতি । 

প্রাষ সমসসামযিক বার্কল্যাণ্ড আইড নবওযে-সুইডেন দেশে বাতাস থেকে 
নাইট্রোজেন টানাব একট! পদ্ধতি বাব কবেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শক্তিব 
অপচয হয খুব বেশী । শতকবা মাত্র ৫ ভাগ শক্তি কাজে লাগে কিন্ত হেবাব 
পদ্ধতিতে শতকব! ৮৫ ভাগে উপর শক্তি কাজে লাগান যায়। তাই হেবাব 
পদ্ধতি কেবলমাত্র সেই দিনে নয আজও নাইট্রোজেন কাজে লাগানো 
শ্রেষ্ঠ পঙ্থ! বলে বণিত হয । 

হেবাবকে সাহাযা কবেছিল একটি জামান শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাব নাম 
$০5০].। তারই চেষ্টায় হ্বাব তাব আবিষ্কাব সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে 
পেবেছিলেন । 


পরিশিষ্ট ৩৫৫ 


পৃথিবীর জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে । অন্য দেশে বাড়ুক আর 
ন| বাড়ুক ভারতে জনসংখ্যা প্রতি দশ বৎসরে সমস্ত জনসংখ্যার * ভাগ 
বেড়ে চলেছে । আজ পৃথিবীর লোকসংখ্যা কম বেশী ২৮৮৫ মিলিয়ন অর্থাৎ 
২৮৮ ৫ কোটি । এদের খেযে বেঁচে থাকার জন্ত প্রযোজন ১২০০ মিলিয়ন টন 
খাগ্শস্ত | এই সমস্ত খাগ্ে আছে ২৫ মিলিষন টন নাইট্রোজেন । 

গাছের বৃদ্ধির জন্ত মাটি একে যে পরিমাণ বিঃ পাওষা যাষ। তার পরিমাণ 
৭ মিলিষন টন, নড়ুল বীজাণুর মাধ্যমে পাওয়া! যায ৫ মিলিযন টম আর 
বুহটি ও বজ্রপাত আকাশ থেকে টেনে আনে ৩মিলিযন টন। মোট ১৫ 
মিলিযন টন টব পাওযা যেতে পারে । কিন্তু এখনও আমাদের ঘাটতি রয়ে 
গেছে ১০ মিলিয়ন টন নাইট্রোজেন । এই ঘাটতি মিটাবাব একমাত্র উপায় শুন্য 
থেকে বিঃ টেনে এনে রাসাধনিক প্রথায মাটিতে কোন সার যোগ করে এই 


ঘাটতি মেটানো । 
সার! পাশ্চান্ত্য দেশে ৭ মিলিষন টন নাইট্রোজেন শুন্য থেকে টেনে নিয়ে 


এসে মাটির কাজে লাগানো হয। আব আমাদের ভারতবর্ষে মাত্র ০'২৮ 
মিলিযন টন । সুতরাং আমাদের দেশে যত এই শিল্পের প্রপার হয ততই ভাল। 
এমোনিয। মাটিতে পড়ে বিভিন্ন পারিপাথ্থকে তৈবী করে এমোনিযাম 
কার্বনেট (টান ,)500১1 জিপপাম্‌ মিশলে তাড়াতাড়ি তৈরী হতে 
পারে । এমোনিযাম কার্বনেটকে উচ্চ চাঁপের ক্রিযায ইউরিয। তৈরী কর! যায়। 
(7,)500১74 2বঞাব0১,-নানা প্রক্রিযায ভেঙ্গে তৈরী হয 
বিঃ+৮750+718 কিলে! ক্যালোরি উত্তাপ । 
এর মধো শতকর। ৩০ ভাগ মাত্র বিঃ গাছ নিতে পারে। খাগ্গের মধ্যে 
থাকে ঘনীভূত গ্লুকোজ । এর থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়। ৃ 
0771508 7600+61750)+ 676 কিলো ক্যালোরি । 
এই যে শক্তি খ্বাহির হয় এই শক্তি মাটিতে টৈঃ গাছের গ্রহণযোগ্য 
অবস্থায় আলতে সাহায্য করে । 


অনুশীলনী 


(কৃষি রসায়ন ) 
হস এত 


প্রথম অন্যায় 
১। বাধুকি মিশ্র বাসাযনিক পদার্থ? বাধুতে কিকি উপাদান আছে? 
প্রম/ণ কব যে, বাধুতে ৭৭ নাইট্রোজন আছে। 
২। প্ৰীক্ষাগারে নাইট্রোজেন তৈবী-পদ্ধতি বর্ণনা কব। নাইট্রোজেনেব 
(ভীতিক গুণ ও ধম বর্ণনা কব। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

১। যন্ত্রযোগে এমোনিযা প্রস্ততববণ বর্ণনা কব। এব প্রযোজন'যতা 
কিকি? এবং ব্যবস্থাব বর্ণনা কণ। 

২। নিম়মলিখি৩ বিষ্যগুলিব সটক্ষিপ্ত বিববণ দাও +-- 

(ক) এমোনিযাম ক্লোব।ইঙ১ (খ) এমোনিযাম নাইট্রেট, (গ) এমোমিযাম 
সালফেট নাইট্রেট। 

৩। নাইট্রোজেন শিল্প সম্বন্ধে যাই! জান লিখ। 

৪। নাইট্রোজেন চক্রেব বিশদ বিববণ দাও। 


হ্িভীষ্ এ 9 
প্রথম অধ্যায় 
১। গাছের প্রধান খাগ্ভ কি কি? এদেব মধ্যে কোন্গুলি প্রধান ও 
কোন্গুলি অপ্রধান । 
২। নাইট্রোজেন কি? কৃষিতে কত বকমেব নাইট্রোজেন আছে এবং 
কিভাবে ব্যবহার হয? শেষ পর্যন্ত মাটিতে নাইট্রোজেন ফি অবস্থায় 
পর্যবমিত হয়। 


অনুশীলমী ৩৫৭ 


৩। মাটিতে সার প্রয়োগের কারণ কি? মাটিতে সার দ্রিলে ভাল ফসল 
হয কেন? দ্বিবিধ উপায কি (01151660 £910111)£) 1 বীজের খইলে 
কি পরিমাণ টব থাকে? এমোনিযাম সালফেটের সুবিধা কি? কোন্‌ সময়ে 
কাযালসিফাম ছাযনামাইড দেওযা উচিত? 


দ্বিতীয় অপ্যায় 
১। নিয়লিখিহ বিমষপগ্তলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £-- 
(ক) ব্যাকটেরিয়া, (খ) প্রে।টোজোখা, (গ) এলগি, (খ) ফাঙ্গাস। 

২। কেন কবে খাটিতে টব। ন্বপান্তরিত হয। সিমবায়োটিক ও 
মন-সিমবাযোটিক পদ্ধতি কাকে বলে? নভুল বীজাণু কেমনে মাটিকে উর্বরা 
কবে তাব বিশদ বিবরণ লিখ । 

৩। গাছের বৃদ্ধিতে শীক্গাণুর স্থান কোথায? মাটিতে বীজাণুর 
কাজ কি বি? 


তৃতীয় অধ্যায় 


১। (কেমন করে গোরুর গোবর ও গোমুত্র থেকে আমর! সার পেতে 
পারি বর্ণনা কর । এই থেকে তৈরী সারে গাছের কি কিখাছা থাকে? 


২। কমপোষ্ট বলতে আমরা কি বুঝি? কেমন করে কমপোষ্ট তৈরী 
করতে হয। কোন নগরের জনসংখ্যা ৪০,০০০ মাম্ষের মলমুত্র থেকে কমপোষ্ট 
তৈরী করবার একটি প্র্যান দাও। ৪০0৮৪0০. 9198 কি? 

৩। সবৃজজ সার বলতে কি বুঝ| যায়? এর উৎপাদনে কি কি ভ্রব্য বিশেষ 
প্রয়োজন? সবুজ সাবির উপকারিতা কি? সবুজ সার হিপাবে ধন্চা ও 
সানহেম্পের পার্থক্য দেখাও । 


৩৫৮ কষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


ভঙ্ডীজ আও 
গ্রথম অধ্যায় 


১। চন্ল কি? মাটিব 2ম কিসেব উপব নির্ভব কবে? মাটিতে অল্নত 
বলতে আমর কি বুঝি তাব বিশদ বর্ণনা! দাও। কেমন কবে মাটিব অম্্তা 
দূর কবা যায়। এক একর কীকুবে মাটিব জমিতে ঢদ্র নিরপেক্ষ বেখাষ 
আনতে কতটা! চুণেব প্রযোজন । 

২1 কিকিকাবণে গাছেব ক্যালসিয়াম প্রয়োজন ? ক্যালসিযাম অভাবে 
গাছেব কি বোগ হয, তাব চিহ কিকি? 

৩। কোন্‌ অল্প মাটিতে কি গাছ ভন্মায়? চ15078060 1110০ কাকে 
বলে? মাটিতে কখন চুণ যোগ কবতে হয়? আব কেমন কাব ক্ষাব মাটিকে 
নিবপেক্ষ বেখায আন যাষ। 


দ্বিভীয় অধ্যায় 


১। (লোন! মাটি বলতে আমব1 কি বুঝি? কেমন কবে লোনা মাটি 
শি হয়েছে? আমাদের দেশে জুন্দববনের লোন মাটিব স্ষ্টিব কাবণ কিকি? 

২। কেমন করে লোন। মাটিকে সফল কবে তুলতে হয তাব বিশদ 
বর্ণনা কব। 


তৃতীয় অধ্যায় 
১। কলিকাতীষ পূর্ববর্তী লবণ হদ অঞ্চল যে উপাযে উদ্ধাব করা হচ্ছে 
সে সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা কব । 
২। পীট মাটি সম্বন্ধেকি জান? 
৩। কেমন করে মাটিব লবণত্ব এভান যাষ। 


অন্শীলনী ৩৪৯ 


( জৈব রসায়ন ) 
এ ০৭ ০ 
প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় 

১। ফাণ্ড কাহাকে বলে? কাণ্ডের কাজ কি কি? মুকুল কিকাও্ড? 
মুকুলের দ্ধপাস্তর বলতে কি বুঝায? বনপান্তরিত কাণ্ডের কার্যাবলী সম্বন্ধে 
যাহ] জান লিখ । 

২1 একটি আদর্শ পত্রের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর। আলোক সংশ্লেম 
বলাতি কি বুঝা? 

৩। পত্রের বিশেষ কার্য কি? রূপান্তরিত পত্রের কাজের সঙ্গে সাধারণ 
পত্রের তফাৎ আছে কি? সংক্ষেপে পত্রের বিশেষ কার্ষের বিবরণ দাও । 

৪1 অভিশ্রবন (99109515) বলতে আমরা কি বুঝি? 

€ | বাম্পমোচন ও বাম্পীভবন-এর মধ্যে তফাৎ কি? 


তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় 
১। সম্পূর্ণ ফুল কাহাকে বলে? অসম্পূর্ণ ফুলের সহিত এর কিকি 
পার্থক্য আছে? উভলিঙ্গ 0721000921)10166) ফুল কাহাকে বলে? 
২1 নিয়লিখিত বিষযগুলি সম্বান্ধ সংক্ষেপে আলোচন1 কর £ -_ 
(ক) উদন্ঘর ([71%51700901010)১ (খ) স্বপরা গযোগ» গে) বিপরীত 
পরাগযোগ, ঘে) গর্ভাধান | 
৩। পরাগশোগের বাহক সন্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর। স্বপরাগযোগ 
ও বিপরীত পরাগযোগ-এব মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে বিশদরূপে বুধাইয়] 
দাও। 
৪1 ফল কি? ফলের কি কিকাজ? এক-বীজপত্রী ও দ্বি-বীজ- 
পত্রী বীজের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে? 


৩৬০ কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা 


পঞ্চম অধ্যায় 
১। অন্থবীক্ষণ যন্ত্র কাহাকে বলে? এর কাজ কি? বিভিন্ন অংশের 
বিবরণ লিখ । | 
২। মিয়লিখিত বিলয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর £ 
(ক) কোষ, (খ) প্রোটোপ্লাজম, (গ) প্রাসটিভ ও (ঘ) কোধপ্রাচীর | 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
১। মুত্তিকা স্থট্টিতে কেচোর কাজ কি কি? এর উপকারিতা সম্বন্ধে 
বিশদ বর্ণনা লিখ | 
২। ভেটকি ব। অন্ত যে কোন একটি মাছের চিত্রসহ বর্ণন। কর। 
৩। এনোফিলিমশ ও কিউলেক্স মশার মধ্যে কিকি তফাতৎ্আছে। 





দিন্ডীম খও্ও 
৮ প্রথম অধ্যায় 
৯। গাছ কেমন করে জল গ্রহণ করে বর্ণনা কর। 
২। গাছের জীবনে জলের প্রয়োজন কিসের জন্য ? 
৩। গাছের গঠন ও ক্ষয়াধন আলোচন! কর। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

১। অঙ্গার আত্ীকরণ কাহাকে বলে? এরজন্যকিকি পদার্থের 
দরকার? বিশদ বর্ণনা কর । 

২। অঙ্গার আত্ীকরণ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে তফাৎ কি কি? ভালভাবে 
বুঝাইয়া দাও । 

৩। প্রমাণ কর ষে, গাছের গতি ও বুদ্ধি আছে। 

তৃতীয় অধ্যায় 

১। গম ওধানকি একই জাতীয় ফসল 1? এদের মধ্যে তফাৎ কি? 

ধানের বিশেষ বিশেষ উত্ভিজ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। 


অহৃশীলনী ৩৬১ 


২। ম্যালভেসী জাতীয় ফসল আমাদের দেশের এই অঞ্চলে পাওয়া যায 
কিনা? যেটি পাও! যায তার বর্ণনা! কর। 

৩। সরিষা কোন জাতীয ফসল? তার বিশদ বর্ণনা কর ? 

চতুর্থ অধ্যায় 

১| সাপাবণতঃ কয প্লকমের কাট দেখ যায। তাদেব মাথা, বুক 
ইত্য।দিব বিষয বর্ণনা কর । 

২। ক্ষেতেণ কীট-পতঙ্গ নিবাবণের উপাষ কিকি? তাব মধো কোন্টি 
[বিশেন উপকারী? ভাব বিশদ বর্ণনা কব। 

৩। শাঙ্গী প।কার কাছ থেকে আমবা কি কি পেতে পাবি? প্রজাপতির 
বহিবাববণ বর্ণন|! কর | কাট-পন্ঙ্গ মাটিব উন্নতি কবে কি? রেশম কীটের 
জীল্নতিহাস বর্ণণা কব। 


ভ্ুভীয্ম এও 
প্রথম অধ্যায় 
১। গাছে গীবনে ক্রোতে জান যে অংশ গ্রহণ করে তার বিশদ 
আলোচনা কর। বিভিন্ন প্রাণী মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা কি করে তার 
সন্তান-সন্রতির মপো অত্শ সনিবেশ কবে তার বিবরণ লিখ । 
২। নিম্লিখিত বিবযগু'ল সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর £-- 
(ক) সাইস্টোপ্রাজম, (খ)ট নিউক্লিযাসঃ (গ) প্রাজমা মেমব্রেন ও 
(ঘ) নিউক্লিযালোজ । 
৩1 মিটোসিস ও মাইযোসিস্‌ পঞ্ছতি তালোচনা কর। 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
১। বিবতনবাদ ও বংশধার! সপ্থন্ধে আলোচন। কর । 
২1 ডারউইনেক মত সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ । 
৩। মেগ্ডেল হ্ৃত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর। 


৩৬২ কষিবিজ্ঞানের গোডার কথ! 


তৃতীয় অধ্যায় 

৯। আমাদের দেশে ধানের কিকি রোগ দেখা যায? তাদের মধ্যে 
কি কি প্রধান? ধানের ধূসর বোগ (১:০জ্মাঃ। 99০-এর যে চিহ্নগুলি ফুটে 
উঠে তার বিবরণ লিখ । কেমন কবে এব হাত থেকে বেহাই পাওয়া যায ? 

২। নিম্বলিখিত বোগগুলিব চিহ্ন কোথাষ ফুটে উঠে এবং তাব প্রতিষেধক 
কিকি? 

(ক) আখেখ লাল-দাগ বোগ, (খ) আলুব ব্লাইট বোগ । 

৩। (োগেব হাত থেকে বক্ষা পাওযাব জন্তঠকি কি পদ্ধতি অবলম্বন 

কবা যায? 


1960 
4০1০0], 075115াতিসে ঠা) 
40010107001, 970700% 
(46010010816 (100১) 


[71139 1১20 
46100] 0018] (00061015৮াতে (71901655091) 


1]. 1098011060০ 17০000 01 127017010000011176 9101001)10]) 
ন00117806  100115005]1%, 7101)001) 07০ 01612106 11001821710 
[00100061005 £০10112015 01101) 812 0590. 10) ০001 ০001). 

2. ৬৬106 51101 100099 01) 2105 0610 01 006 10110%17% : 

(6) এ 910 702]016 5 (8) 0185; €) 8190]. ০0106028011) 

(0) £১110519] 5011 7 (6) 500210170501)96 5 (1) 0336551) 008- 

[0111176 ) (0) £১200008006] 7 (78) 81686 7 (6) 81129115011, 
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